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প্রথম খণ্ড । 


(উইকল) 


শরীদেবীপ্রসন্ন রায়নৌধুরী প্রণীত। 





কলিকাতা) 


২১০/৪ নং কর্ণওয়ালিস স্রীট, 
আনন্দ-আশ্রম হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত । 


জগ্রহায়ণ_-১৩*২ | 


[442৮:2%75 ৮৫5৫৮42. ] 





শীত .. 
জু 
ঘি 
এ 
তে 
প 

১ 
৮ 


৮৭, 


শযুক্তবাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ, কি বিএল।, 
ও ০ এ ৰ 


বাল্যকালে, স্কুল-প্রাঙ্গণে, তোমার যে মধুময় ভাবে আমি আকৃষ্ট হইয়া- 
ছিলাম, আজও আমার নিকট তাহা,মধুময়। স্থৃতি বচিয়া থাকুক, আমি 
তোমার সেই বাল্য মধুর ভাব সম্মুখে রাখিয়া, উত্তপ্ত, কঠোর, নীরস 

সংসার-মরু,জরাজীর্ণ দেহ লইয়া, শাস্তি ও স্থুথে উত্ীর্ঘ হইয়া যাই। 

অনেক ঘুরিয়া, অনেক দেখিয়া, এখন শ্রান্তশরীরে অবমন্ন মনে একটা 
কথা তোমাকে বলিয়া! যাই ;--কথাটী এই, বাল্যকালের মধুর ভালবাস! ও 
স্নেহ যেমন মিষ্ট, সমস্ত জীবন-সাঁগর সেঁচিলেও তেমন মিষ্ট জিনিঈং িলে না। 
এখন বন্ধু অনেক পাইয়াছি, কিন্ত সে সকল যেন জীবনশৃন্ বন্ধু, যেন স্বার্থ- 
কাঠের ছবি,--ভাবশূন্, নীরস, কঠোর * এখন কথ! অনেক শিখিয়াছি, কিন্ত 
সে সকল শুষ্ক শব্াাড়ন্বর মার,তাহা যেন প্রাঁণশৃষ্ক ৷ আর সেই বাল্যকালে, সেই 
যৌবন-উযায়, আমরা দুইজন, ছুইজনের পার্শে, স্কুল-ছুটা হইলে যে দীড়াইতাম, 
তখন কথ! ছিল না, অথচ ভাবের জমাট তরঙ্গ যেন উভয়ের প্রাণ-সরসীতে 
উলিত হইত,-_ছুই জন কাষ্ঠ-পুর্তলিকাবৎ নীরবে যে দীড়াইতাম, তাহাতে 
কত মধুর ভাব-তরঙ্গ প্রবাহিত হইত। তুমি বাঁল্যকালে আমাকে ধর্মের পথ 
দেখাইয়াছিলে, আর আজ বয়স-প্রাস্তরে তুমি বা কোথায়”আমি বা কোথায় ! 
আছে কি? কেবল মধুময় বালা-স্থৃতি। তাই বলি, স্থৃতি বাচিয়া থাকুক । স্থৃতি 
ন1 থাকিলে এতদিন মরিতাম । | 

বলিতেছিলাম, সেই যে ধর্মের পথে আমরা ছুইজন ছুটতে ত বুহির হইয়াছি- 
লাম,তারপর অনেক দর্শনের পর,অনেক পরীক্ষার পর,এই আমি কে, বুঝিতে 
কি? আমার সমস্ত লেখা,সমস্ত কথার ভিতরে আমার ধন্শ-জীবন-কাব্য লিখিত 
রহিয়াছে । আমাকে যদ্দি বুঝিতে চাঁও, সমস্ত পড়িবে, আমাকে যদি হৃদয়ে 
ধারণ করিতে চাও, সকল কথা শুনিবে। আমি যে সকল কথ! বলিতেছি, 
এ সফল বলিতে বলিতেই যদ্দি আমার জীবন শেষ হয়, সেই অনস্তধামে, সেই 
মহিমায় পুণ্যলৌকে নয় আবার উভয়ের মিলন হইবে। শুনিতে আরম্ত 
কর, আমি বলিয়| যাই। 


উৎসর্গ।  ,... 


৮ 


তুমি না গুনিলে আর শুনিবে কে ? পৃথিবীতে লোক কি আর নাই ? আছে 
বটে, কিন্ত আমার নিকট বাল্যকাল হইতে তুমি যেমন মধুর হুইয়া আছ, 
এমন মিষ্ট) এমন মধুর এই পৃথিবীতে বুঝিবা আর €কহুই নাই । মা যেমন 
সম্তানের নিকট মধুর, সন্তান যেমন মায়ের নিকট নধুর) স্বামী যেমন স্ত্রীর 
নিকট মধুর,এবং স্ত্রী যেমন স্বামীর নিকট মধুর; এমন আর কি পৃথিবীতে মিলে? 
মিলে না বলিয়াই মাতৃ-প্রেমে ও সন্তান-বাৎসল্ জগৎ মুগ্ধ মিলে না বলিয়াই, 
দাম্পত্য-প্রেমে জগৎ আত্মহারা । বলির্ব কি যে, তোমার বাল্য-প্রেম আমার 
নিকট এ সকল অপেক্ষা ও মধুর ! প্রেমের নিকট,ব্ূপ,সৌন্দধ্য তুচ্ছ,জ্ঞান-বিজ্ঞান 
 তুচ্ছ,ধন খশ্ব্য্য তুচ্ছ। মানুষ আড়ম্বরশটন্ত ভাবে প্রেমে মজিতে চায়,কিস্ত সংসারের 
্বার্থ তাহাতে বাঁধা দেয়। ভালবাসায় মজিবার সময় মানুষ কিছু গণনা 
আনে নী্েবল প্রেমীন্ধ হইয়া ডুবিতে চায়। সেইবপ ডূবাতেই স্থুখ। আমি 
বাগে মাতৃ-হারা; আমি কেবল &তামার মধুর বাল্য-সধ্য-প্রেমে সঞ্জীবিত। 
তুমি, কেবল তুমিই আমার হৃদয় মন*যেন পর্ণ ভাবে গ্রাস করিয়া আছ। আর 
কেহ শুনুক বা ন৷ গুন্ুক, তুমি শুনিলেই আমি চরিতার্থ হই। 

আমার কথ নীরবে শুনিয়া, সেই বাল্যকালের ন্যায় নীরবেই থাকিও। 
শুনিয়া শুনিয়া, তার পর মিলিতে চাঁও, আধার মিলিও। মিলিতে ন। চাও, 
দুরে দূরে, অতি দূরেই উভয়ে চলিয়া যাই। বাঁচিয়া থাকুক কেবল বাল্য- 
স্থৃতি, বাল্য-প্রেম, বাল্য-ধন্ম। বাচিয়া থাকুক সে সবই, যাহা! কপটতা-শৃন্ত, 
যাহ কল্পনা-শৃন্ত, যাহ! জীবন্ত, যাহা প্রীণম্পর্শী,-ঘাহা মধুর,যাহা মধুর । ভবে 
আজ যাই। 


আনন্দ-আঁশ্রম। | *তোমার অক্ষত্রিম স্নেহের 
২৪শে কান্তি, ১৩০২। দেবীপ্রসন্ন | 


জরমণ-বৃত্তাস্ত ৃ 


শিকারি সপ 


উৎকল। 


শাস্পিসিিদিঠিিস্পশি 


নাগরসঙ্গম ও টাদবালী | 


উডিষা) প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ কীন্ডিকলাপের এক প্রাচীন ছুর্গ। এক. 
দিকে, ধউলি পর্ধতে অশোকের রজ্তরলিপি ও অনুশাসন, উদয়গিরি 
রাণাহংসপুর প্রভৃতি অসংখ্য প্রাচীন গুহা, ললিতগিরি ও খণ্ডগিরির অক্ষয় 
বৌদ্ধকীপ্তি, ভ্বনেশ্বরের অবিনশ্বর অপূর্ব কারুকার্যাপূর্ণ প্রস্তরনির্দিতি 
গগনভেদী অসংখ্য মন্দির, কণারকের অপুর্ব অরুণস্তস্ত, জাজপুরের 
বিরজা-মন্দির, শুভস্তস্ত, সপ্তমাতৃকা, মুক্তিমণ্ডপ প্রভৃতি এবং সর্ধোপরি 
উদার সার্বভৌম ধশ্মাক্ষেত্র পুরুষোত্বমের অপুর্ব ধর্ম-সমম্বয়ের ব্যাপার 
লকল দেখিলে উড়িষ্যাকে হিন্দু রাজত্বের চিরোজ্জল ধর্-ইতিহাদের এক- 
খানি উৎকৃষ্ট ছবি বলিয়া মনে হয়। অপর দিকে, চিল্কা হৃদের অপরূপ 
শোভা, মহেন্দ্র-পর্বতশ্রেণীর অসংখ্য পর্বতমালীর বিচিত্র শৌভা, এবং 
সর্ধোপরি পুরীতটে বঙ্গোপসাগরের আশ্চর্য তরঙ্গ-লীলা! দেখিলে উড়িষ্যাকে 
প্রকৃতির এক অক্ষয় শোভাঁর ভাওার বলিয়া মনে হয়। উড়িফ্টা, প্রাচীন 
ফীন্তি ও প্রাকৃতিক সৌনর্যের এক অক্ষয় ভাণ্ডার । এ সকল ধাঁহাঁরা না 
দেখিয়াছেন, তাহাদিগকে বুঝান বড় কঠিন। কিন্তু যাঁহা দেখিয়া নিজে 
মোহিত হইয়্াছি, এবং অসংখ্য ব্যক্তি মোহিত হইতেছেন, তাহার কথা 
আত্মীয় বন্ধুদিগের নিকট প্রকাশ করিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়। আমরা! জানি, 
এ চিত্র নিতান্ত অস্পষ্ট হইবে, কেন না, দে অতুল কীর্তি ও অতুল শোঁতা 
ভাঁঘায লিপিবদ্ধ হইবার নয়। তবুও যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। 

আমরা ১৭ই 'ফান্তন (১২৯৫), দৌলযাত্রার অব্যবহিত পুর্বে, রাতি 


২ ভ্রমণ-রভীস্ত | 


আনুমানিক ১২ ঘটিকাঁর সময় সি-গল (৪৪-2]1 ) নামক জাহাজে আঁবোঁ- 
হণ করিলাম । আমরা জাহাজে উঠিয়া দেখিলাম, জাহাজ লোকে পরিপূর্ণ 
মনে হইল, আরো পুর্বে আমিলে ভাল হইত। স্ত্রী পুরুষ্রে এরূপ একত্র 
সঙ্গাবেশ, এরূপ ধেঁষাঘেষি ও মেশামিশি ভাব আমরা পূর্বে আর কখন? 
দেখি নাই। তীর্ঘযাত্রীগণের সে উল্লাস, দে জীবন্ত উৎসাহ, সে কোলাহল-- 
অনেক দিন "ভুলিতে পারিব না। যে বেখানে স্থান পাইরাছে, জাহাজের 
উপর পড়িয়া গিয়াছে, কাহারও পালের নীচে কাহারও মস্তক, পরস্পরের 
দেহে দেহে কচীভেদ্য যো-_আত্রাঙ্গণ চণ্ডালের শরীরের ঘেঁষাঁঘেষিতে 
জাহাঁজে তিলার্দ স্থান নাই।* দেখিলে বোধ হম, জাহাজ খানি যেন 
পুরুষোভ্তমের এক উজ্জল ছবি । ঠিক পুরীর শ্তাঁয় এখানে জাতিভেদ নাই,-- 
ব্রাহ্গ%94ল এক অবস্থাপন্ন! আর পাণডাগণের খোসগন্স, উল্লাস, অঙ্গ-ভঙ্গি, 
যাত্রীগণের নিকট বীরত্ব প্রকাঁশ,জাহাজের এ সকলই শ্রীক্ষেত্রের সায় । 
এ পথের নেতা পাঁগুঁগণ। জাহাজের কর্তাই যেন পাগাঁগণ। আমাদের 
সহিত কোন পাণ্ডা ছিল না) *স্থতরাঁং ক্ষণকাল আমরা স্থান পাইলাম 
না। শেষে অতিকষ্টে সঙ্গের বন্ধু একটু স্থান করিলেন। বলা বাহুল্য যে. 
অতি কষ্টে দ্রেহ ছুখাঁনিকে রাখিবার জন্ঠ যে স্থান পাঁওরা গেল, তাহার 
জন্য ঘন্ীক্ত কলেবর হইতে হইল, এবং কিছু তীব্র ভর্খদনা বা গালিগালাজ 
পর্যন্ত সহিতে হইল। কেহ কেহু আমাদের সহিত বিষম ৰগড়া করিল । 
কোলাহলে সে ঝাত্রি আর নিড্রা আমিল নাঁ। অভি কষ্টে রাত্রি চলিতে 
লাগিল । শুনিলাম, ৭০৭ আরোহী জাহাজে আকোহণ করিবাছে। 
কিম্বৎক্ষণ পর একটী আশ্চধ্য ঘটনা দেখিলাম! দেখিলাম, কয়েকজন 
লোক পুলীস যাইরা জাহাঙ্গে লোক অন্নেষণ করিতেছে । ভাহারা যেন 
উন্মত্ত হইস্* গিয়াছে, অবিভেদে স্ত্রী পুরু সকলের মুখের আবরণ তুলিয়া 
দেখিয়া যাইতেছে । ফাস্ন মাসের রজনী, হিদের ভয়ে কেহ কেহ মুখাঁবুত 
করিয়া নিদ্রীকর্ষণ করিভেছিল। জিজ্ঞাসা করিলে, দেই অনুসন্ধানকাদী 
লোকের! বলিল, একটা কুলবধূ এক বৎদবের একটা ছেলে ঘরে ফাখিয়! 
পলাইয়া আসিয়াছে, তাহাকে অনুসন্ধানের জন্ত আসিরাছি। ইহার পর 
পাগুাদিগকে নানা অশ্লীল ভাষার গালাগালি দিতে লাগিল এধং অন্থুসন্ধান 
করিতে করিতে তাহারা জাহাজের অন্য দ্রিকে চলিল। ঘটনাটা আমাদের 
হৃদয়ে বড়ই আঘাত কৰিল। কোলের ছেলে রাখির! মা আঁসিঘ়াছেন 
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ধর্মের জন্য ?-না আর কিছুর জন্ত ? যদি ধর্শের জন্য হয়--দে মা দেবী? 
আর যদি ন! হয় ?--ভাবিতে পার! গেল নী--বড়ই ক্লেশ হইল । 

ভাবিতে ভাবিতে, কোলাহল শুনিতে শুনিতে, এত লোকের উঃ 
নিশ্বাস সহিতে সহিতে ধবং খালাসী ও বাত্রীগণের গতায়াতের পদধূলি 
বহিতে বহিতে--সেই কষ্টের রজনী অবসান হইরা! আসিল। জাহাজের 
বাণা তীত্র আওয়াজ ছাঁড়িল, আগুনে ধুম উঠিল ;--খাঁলামিগণ নোজর 
তুলিল,_অভি প্রত্যষে জাহাজ কলিকীতা বন্দর ছাড়িল। ছাঁড়িবার একটু 
পুর্বেও জাহাজে বাত্রী উঠিল। তখন ভাবিলামু, আমরা মূর্খ, সমস্ত রাত্রি 
বৃথা কষ্ট ভোগ করিলাম, শেষ রাত্রে জাহুজে উঠিলেই বেশ হইত! 

জাহাজ চলিল; গ্রামের পর গ্রাম, তারপর গ্রাম--সব ছাড়িয়া উদ্দাম 
বেগে, ভীম গজ্জনে অনন্ত সাগরের উদ্দেশে ছুটিল। রজনীর যাহারা 
আমাদের সহিত ঝগড়া করিয়াছিল, দিবসে চক্ষুলচ্জাবশভঃ তাহারা আমাদের 
হিত আত্বীরতা করিল, তাহারা বাঙ্গালী ।* আমাদের পশ্চাতে একটা হিন্দু- 
স্থানী স্তান লইয়াছিল, সে বারেই আমাদিঙ্গোর প্রতি সতবাবহাঁর করিয়াছিল। 
শিয়রে দুইজন উৎকলবাঁদী লোক, তাহারও আপনার হইল। দেখিতে 
দেখিতে বেলা ১১টার সমর জাহাজ হীরকবন্দরে ( 1)100001)0 171217১071) 
উপস্থিত হইল। নদী ক্রমেই পরিঈর বৃদ্ধি করিতে লাগিল। আমর! অবাক 
হইয়! চতুর্দিক দেখিতে লীগিলাম। তীর ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিল, 
কুল অকুলে মিশিল। বেলা ছুই ঘটিকার সময় আমরা কুল ত্যজিরা অকুল 
বঙ্গোপসাগরের" অগাধ নীল বারিরাশিতে ভাসিতে লাগিলাম। যাঁত্রীগণের 
উল্লাস বাঁড়িল বটে, কিন্ত সেকি জগ্ত, জানি না। উপরে অনস্ত আকাশ, 
নিম্নে অতল জল,-কেবল শব্দ, কেরল গর্জন, চতুর্দিকে কেবল নীলজল, 
কেবল নীলজল ! আমরা আর কখন সাগর দেখি নাই, আমন্ব! সে দৃশ্য 
দেখিয়া! মোহিত হইলাম । সে দিন সমুদ্র স্থির ছিল, আমাদের দেখিবার 
বিশেষ সুবিধা হইল । কিন্তু একটা দৃশ্ত আমাদের ভাগ্যে দেখা! ঘটিল না । 
শুনিয়াছিলাম, সাগরের উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে জাহাঁজ খন অস্থির হয়) 
তখন শত শত ব্যক্তি পা ঠিক রাখিতে না পারিয়া শয্যার আশ্রয় লয়, মাথা- 
ঘুণিতে অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্য্যন্ত উঠিয়া পড়ে। কিন্ত আমরা! সে তৃস্ত 


* চুভার নন্বক্ধে পরে আরও কথ! হল] যাইবে। 
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দেখিলাম না । সাগরের সৌনর্ধ্য প্রচুর দেখিলাম । আঁর ঘাত্রীগণের বিকট 

চীৎকার, সমস্ত দিনব্যাপী কর্কশ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়| কাঁণ ঝালা পালা হইল । 
ঘবিশ্রান্ত তালমানশৃন্ঠ উদগীরিত গান শুনিয়া শুনিয়া সঙ্গীতের প্রতি ঘৃণা 
গ্ন্মিল। 'আঁমরা অন্যমনস্ক হইয়া সাগরের অতুল শোভা দেখিতে লাগিলাম্‌। 
অনেকক্ষণ পর দেখিলাম, দেই অকুল সাঁগরে একটা প্রকাণ্ড সর্প নির্ভয়ে 
পাড়ী ধরিয়া-যাইতেছে। কোথায় বা তার বসতি, কৌঁথায় বা যাইবে, কতদূর 
বা যাইবে, অকুল জল কত বা পার হুইবে আমরা! ভাঁবিয়! ঠিক পাইলাম 
না, প্রাণে ব্যথা পাইলাম, কিন্তু সে নির্ভয়ে তরঙ্গাফ্িত নীল জলরাশি ভেদ 
করিয়া চলিতে লাগিল। তরল্গ দেখিতে দেখিতে, সাগরের গভীরতা ভাবিতে 
ভাঁবিতে, দিন শেষ হইয়া আসিল । কৃর্ধ্য ক্রমে ক্রমে আরক্তিম হইলেন, ভয়ে 
যেন. কৃম্প্মিত-কলেবর হইলেন। আহা, উপরের সেই অনন্ত নীলাকাঁশের 
নহিত নিয়ের সেই অতল নীলজল মিশিয়া' একাঁকার হইরা' গির়াছে--সথ্য্য 
আকাশ ছাড়িয়। সাগরে ডুবিতেছছন ! সমস্ত দিন জলিয়া ও জালাইয়া এখন 
যেন শীতল হইতে বাইতেছেন & মানুষের অভিসম্পাতের ভয়ে লঙ্জায় 
আরক্তিম মুখ যেন নুকাইতে যাইতেছেন! আর পূর্বের গ্ভাঁয় তেজ নাই । 
লোক সকল অনিমেষ নয়নে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছে, সাগর উচ্ছ,সিত 
তরঙ্গ-বাহু দ্বারা সুর্য্কে আলিঙ্গন করিতে বেন ব্যস্ত হইয়াছে । সে আলিঙ্গন, 
সে যুগল-মিলন, সে মধুর প্রেমাবগাহন দেখিয়া বিধাতাকে শত শত ধন্যবাদ 
দিলাম। পাহাড়ের অভ্রতেদী শিরে কৃর্্যাস্ত দেখিয়াছি, প্রাস্তরের শেষ 
সীমায় হুূর্য্যের রশ্মি ফেলিয়া স্ুর্য্য পলায়ন করিয়াছেন দেখিয়াছি, গভীর 
অরণ্যের ভিতরে স্থর্য্যের শেষ জ্যোতি হারাইয়া ফেলিতেও দেখিয়াছি? কিন্ত 
_ সাগর কুর্য্যকে গ্রান করিতেছে, অথবা! কু্য্য সাগরকে আপিঙগন করিতেছেন-_ 
এমন মধুর, এমন মনোহর, এমন বিচিত্র দম্ভ আর দেখি নাই। ধীরে ধীরে 
কূধ্য সেই উচ্ছ'সিত তরঙ্গময় সাগর জলে অবগাহন করিলেন !! অপরূপ দৃষ্ত ! 
সাগরের মধ্যে একটা সন্ধ্যা দেখিয়া আমরা নবভীবন পাইলাম। শত শত 
নরনাগী অস্তমিত হৃর্্যকে লক্ষ্য করিয়! প্রণাম করিল । আমরাও সেই সময়ে 
বিশ্বেশ্বরের অপার মহিমা! দেখিয়া বাঁরম্বার তাহাকে প্রণাম করিলাম । 
উঁড়িষ্যা যাত্রার প্রথম দিন, আমাদিগের নিকট স্বর্গের শোভার দ্বার যেন 
_ খুলিয়া দিয়া বাইল। আমরা গভীর ভাবে ডুবিলাম, আমরা মজিলা । এই 
ন্ুপম স্বর্গীয় শোভা যখন শেষ হইল, এবং যখন অন্ধকার আসিয়া সাগরকে 
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ক্রোড়ে করিয়! বসিল, ষখন চতুদ্দিকের উর্দিমালা মহা আঁধারে ডূবিল, তখন 
আমরা ক্ষণকাঁল চকিত নয়নে জাহাজের পার্থের জলরাঁশির শৌভা দেখিতে 
ঈ্লাগিলাম। দেখিলাম, জাহাজের আঘাতে আঘাঁতে লবণাক্ত সাঁগর-জল 
কেমন এক অপূর্ব জেগাতিকণা সকল বিকীর্ণ করিতেছে ;-_-জল যেন শত শত 
নক্ষত্রের বেশ ধরিয়া জলিতেছে +__সেই রাশি রাশি ঈষৎ নীল ফেণার মধ্যে, 
জোনাকীর ন্যায় জলের ঝকৃমকী দেখিয়া প্রাণ যেন কেমন হইয়! গেল ! 
আমরা আ'ন্বহারা হইলাম । দেখিতে দেখিতে শেষে আঁর দেখিতে ইচ্ছা 
হইল না। আমরা সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর একটু বিশ্রাম করিলাম । 
ইত্যবসরে রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকাঁর সময় ধৈতরণী নদীতে জাহাজ প্রবেশ 
করিল”_এবং অল্পক্ষণ পরেই চাদবাঁলীতে জাহাজের লোক সকলকে: 
অবতরণ করিতে হইল। সেই অপরিচিত স্থানে কোথায় যাইব, কোথায় 
থাকিব, ভাবিতে লাগিলাম ; এদিকে জাহাজের খালাসীগণের বিকট 
চিৎকার ও অশ্লীল গান শুনিতে শুনিতে আমর! দেই বালিময় স্থানে 
দ্রব্যাদি লইয়া! নামিলাম। সুটের স্মুহায্যে একটি ঘর ভাড়া করিলাম । 
আমাদের সেই হিন্দুস্থানী যাত্রীবন্থু আমাদের সঙ্গ ছাড়িল না,_এক. 
ঘরেই থাঁকিল। সে দিন আর অন্নাহার হইল না--কষ্টে রজনী যাপন 
করিলাম। 

প্রাতে টাদবালী দেখিলাম । টাঁদবাঁলীর নাম অনেক দিন গুনিয়াছিলাম, 
কিন্তু দেখিলাম, বৈতরণী নদী ভিন্ন সেখানে দেখিবার উপযুক্ত আর কিছুই 
নাই। ৩খানি জাহাজের লোক সেদিন কটক যাইবার জন্ত চাঁদবালীতে 
অপেক্ষ। করিতেছিল। সেখাঁনে অনেকগুলি যাত্রী নিবাস। আর চতুর্দিকে 
কেবল ধূলি। আমরা প্রাতে কোন প্রকারে আহারের কার্ধ্যটা শেষ করিয়া 
কটকের জাহাজ ধরিবার চেষ্টা কবিতে লাগিলাম ) কিন্তু ছুঃখের কথা কি 
বলিব, থে জাহাজ ১০টাঁর সময় ছাড়িবে, কথা ছিল, সেই জাহাজ ৩টার 
পুর্ব টাঁদবাঁলা ছাড়ল না। এই ৪1৫ ঘণ্টা স্টিমার-টিকিট-ঘরের পার্খে বসিয়া 
থাঁকিতে হইল । টিকিট-বাবু এমন সত্যবাদী, এখনই জাহাঁজ ছাঁড়িবে বলিয়া 
টিকিটের টাকা লইলেন, কিন্তু জাহাজ কিছুতেই টার পূর্বে ছাঁড়িল না? 
পাছে, আমরা অন্য জাহাঁজে যাই, এজন্য বাবু এইক্ধপ সত্য পথ অবলম্বন 
করিয়া, আমাদিগকে নিদারুণ সুর্যের তাপে, এবং উত্তপ্ত বালুকণাঁয় দগ্ধ 
ধফরিলেন। ম্নে ভাঁবিলাম, বাঙ্গালী জাতি কতদ্দিনে সত্যপ্রিক় হইবে! 


৬ ভ্রমণ-বৃত্তীস্ত | 


াবালীর সে কণ্ঠ, জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব নাঁ। অবশেষে জাহাজ 
যখন ছাড়িল, তখন একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। সে কথা পরে বলিব । 


২৩ পশিশি্বীি উট ও পসিপীত তি 


কটকের পথে! 


ঠাদবাঁলীর ছুটী ঘটনার কথা! পুর্কে বলা হয় নাই । €স্ই দ্বুটী ঘটন! 
ক্ষেপে বিবৃত করিয়া কটক ধারার অন্যন্ি কথা বলিব 

যেদিন আমরা কটক রওয়ানা হইব, সেই দিন পূর্বাঙ্গে, আহারাস্তে 
আমরা দেখিলাম, ছুর্ভিক্ষ-গীড়িত, কক্কালাঁবশিষ্ট লোকেরা চতুর্দিকে আহার 
অন্বেষণ করিতেছে । বন্দরের কুকুরদের সহিত তাছাঁর! যেন এক জাতি হইয়া! 
গিয়াছে ; দেখিলাম, যাত্রীগণের যৎসামান্য ভূক্তীবশেষ নিক্ষিপু হইলেই এক- 
দিকে কুকুর অন্য দিকে এই শ্রেণীর মন্ুষ্যেরা ছুটির মাইয়া মৃত্তিকাঁয় পতিত 
ভাত, ডাইল তুলিক্লা মুখে দিতেছে । কিংমর্ম্ভেদী দৃশ্ত ! এই চিত্র দেখিয়া ছুঃখ- 
পূর্ণ পূর্্-প্রসিদ্ধ উড়িষ্যা-ছুর্ভিক্ষের কথা৷ মনে পড়িল । দেখিলাম, অনাহারে 
তাহাদের শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়! গিয়াছে-_যেন অস্থি রাশির উপর একথণ্ড 
চন্মম মাত্র আবৃত রহিয়াছে। যাত্রীগণ ঘেস্থানে “ভুক্তীবশেষ পরিত্যাগ করেন, 
নে স্থান অতি কদর্য, অতি অপরিষ্ষীর। দেখিলাম, সেই স্থান হইতেই 
কেহবা ছুই চারিটী অন্ন, কেহ বা ভাতের মাড় খাইয়া অশাসিত ক্ষুধা নিবৃত্তি 
করিতেছে । একপ বিষাদের চিত্র, মানবজাতির এপ হীনাবস্থা দেখিয়া 
প্রাণ যেন কেমন হইয়া গেল! দেশের ধনী লোকদ্িগের স্থ স্বাচ্ছন্দ্য 
স্মরণ করিয়া এবং ইহাদের এই ছুরবস্থা দেখিয়া, পৃথিবীর অসাম্যের প্রতি 
বড়ই ঘ্বণা জন্মিল। অবস্থাপন্ন লোকদিগকে মনে মনে বারশ্বার ধিক্কার দিলাম । 
আমাদের সঙ্গের বন্ধুকে এইরূপ একজন ক্ষুধা-কাতর ব্যক্তিকে দেখাইলাম, 
এবং আমাদের নিকট যে কিছু আহারের দ্রব্য ছিল, তাহা তাহাকে দিলাম! 
নীরবে তাহা গ্রহণ করিয়া সেব্যক্তি চলিয়া যাইল। আমরা শূন্ত প্রাণে, 
ব্যথিত হৃদয়ে রিমার ষ্েসনে যাইবার উপক্রম করিতে লাগিলাম। 

এই মর্ম্ভেদী চিত্রের সম্মুখেই আর একটী আশ্চর্য্য চিত্র দেখিলাম । 
দেখিলাম, কলিকাতার সৌখীন বাবুরা বেষ্তাদিগকে লইয়া তীর্থ যারা 
_ কত্ধিয়াছেন এবং টাদবালীর যাত্রীনিবাদ সকলকে পবিত্র করিতেছেন. 


কটকের পথে । খ 


অনুমন্ধানে জানিলাম, অনেক লোক তীর্থের ভাঁণ করিয়া আপিয়া বিদেশে 
নানারূপ স্বেচ্ছাবিহীর ও এইরূপ আমোদ প্রমোদ করিয়া দেশে ফিরিয়া 
যায়। তাহাদের উল্লাস, তাহাদের অহঙ্কারম্ফীত গর্বিত মৃত্তি, তাহাদের 
রিপুর ছুর্দমনীয় পরাধ্ুমমের কথ! ভাবিলে মনে হয় না, তাহারা জানে যে 
বিধাতার রাজ্যে মৃত্যু নামে তাহাদের জন্য কোন অবস্থা রহিয়াছে। অ' বাঁ 
জানিলেও তাহারা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদদানীন,_-মহা মোহে* সদা! অন্ধ! রূপ 
ডুবিবে, রিপুর অত্যাচার থামবে, সংসারের বিলাসের ক্ষণ-গৌরব শাশানে 
ভন্মীভূত হইবে, হায়, তাহারা একথা একবারও ভাবে না! ধর্দের নামে 
অধর্বর প্রকোপ দেখিয়া প্রাণে আরো ব্যথা পাইলাম । ভারতের কত শত 
রমণী আজ পিতা মাতার পবিত্র ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া, বাজারে, রাস্তায় 
রাস্তার মানুষকে কলঙ্ক ডুবাইতে ঘুরিতেছে ; আর কত যুবক স্ত্রীর পবিত্র 
ভালবাসায় মন বাধিতে না পারিয়া, পারিবারিক স্থথে কলঙ্ক ঢালিয়া, এই 
কুলটাদিগের পদানত ভৃত্য হইয়া বালন্ঞায় রাস্তায়, বাজারে বাজারে ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছে, ভাবিলেও প্রাণ ফাটিয়া ষ্কায় ! যাক, সে সকল মর্খ্ভেদী কথায় 
আর কাজ নাই। | : 

পুর্বে যাহা বলিতেছিলাম ৷ ৩ টার পর আমাদের ক্ষ, কিন্ত অতি সুন্দর 
জাহাজ ছাড়িল। ক্ষুদ্র বৈতর্ণী নদীতে আমাদের ক্ষুদ্র জাহাজ গর্জন করিয়া, 
সুর তুলিয়া, তরঙ্গ ঠেলিয়। ভাসিরা চলিল। বৈতরণী নদীর যে স্থানে যাত্রীর 
তীর্থ করেন, সে স্থানের নাম জাজপুর, তাহ। অনেক দূর, তার কথা পরে 
বলিব। আমরা একে উত্তপ্ত বালুকা-দগ্ধ, তাতে প্রচণ্ড রৌদ্র তখনও ভয় 
দেখাইতেছে, নদীতে লবণাক্ত জল, এদিকে জাহাজ লোকে পরিপূর্ণ, 
আমাদের দারুণ পিপাসা । শুনিলাম, জাহাজের উপরের মহলে মাঝীদের কাছে 
মি্জল আছে । কিন্ত সেই জম “উদ্ধার করা সামান্য, ব্যাপার নয়। 
স্্ীপুকষের ঘনীভূত সমাবেশ ; সেই ঘনীভূত মিলন-রাশির ভিতরে পদক্ষেপ 
কর! বড়ই কঠিন ব্যাপার। আমাদের বন্ধু এই কার্য্োদ্ধার করিতে 
আমাকেই পাঠাইলেন। অতি বিনীতভাবে, অতি সঙ্কোচের সহিত ধীরে 
ধীরে লক্ষ্যস্থানে পৌছিলাম । বে মিষ্ট কথায় জগৎ বশ, তাহার সাহাষ্যে 
কার্ষ্যোদ্ধার হইল। কতকটা মিষ্টজল পাওয়া গেল। দেখিলাম, যেখানে 
মিষ্উজল ছেল, তার অতি নিকটে ছুটা শিষ্ট ভদ্র বাঙ্গালী বসিয়া আছেন । 
জাহাজে আর 'ভদ্র বাঙ্গালী নাই । অধিকাংশই স্ত্রীলোক, অধিকাংশই 






৮ ভ্রম*-র্তীন্ত | 


পুরীর পাণ্ডা। পুকুর যাল্রীর সংখ্যা অতি অল্প। শিক্ষিত বা সভ্য যাত্রী 
জাহাজে দুই ঢারিজন ভিন্ন নাই। ধাহার! উপরে বসিয়াছিলেন, তাহারা 
কটকের লোক । তত্তিন্ন আরও কয়েকটী ভাল লোক দেখিলাম । তীহাদের 
মিষ্ট হাসি, মধুর সঙ্গীত, মিষ্ট কথা এই লোক-মরুভূমির মধ্যে অনেকটা শাস্তি 
দিল। আমাদের গ্রতি, কি জানি কেন, জাহাজের লোকের! একটু সদয় 
ব্যবহার করিল আমরা বে কামরার ছিলাম, সে কামরায় অযোধ্যার কোন 
তালুকদার-পত্রী পর্দার আড়ালে ছিলেন) তাহার সঙ্গের ১৫1২০ জন দাস 
দাদীও সেই কামরায় ছিল। আমাদের অপর পার্খে, ঠিক সন্মুখে, একটা 
আশ্টর্য্য দৃশ্ত-চারিটি অগ্নবযস্কা বাঙ্গালীর মেয়ে; সঙ্গে ২৩ জন পাণ্ডা ও একটি 
মাত্র বৃদ্ধা স্্রীলোক। তাহাদের পরিধের বস্ত্র ও ভূষণাদি দেখিয়াই ভদ্রঘরেব্র 
মেয়ে বলিয়া মূনে করা গেল। আমরা তাহাদিগকে এরূপ অসহায় অবস্থায় 
দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলাম এবং সমম্ত্রমে অপর পার্থখে আমাদের ঘৎ্সামান্ঠ 
বিছানা বিস্তার করিরা বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে অযোধ্যার 
তালুকদার-পত্রীর সঙ্গীয় দুইজন দাসী খাঙ্গালীর নেয়ে কয়েকটিকে বড়ই অপ- 
মান করিল। ঘটনাটি আমার সঙ্গের বন্ধু দেখিয়া মর্মে বড় আঁঘাত পাই- 
লেন। দেখিলেন, অপমান সহা করিয়া মেয়ে কয়েকটি জড়সড় হইল, কিন্তু 
সঙ্গে এমন লৌক নাই ধে, কেহ ইহার প্রতিবিধীন করে। বন্ধু হৃদয়ে আঘাত 
পাইয় আমাকে ঘটনাটি বলিলেন। পরামশ ঠিক করিয়া, আমর! মেয়েদের 
সঙ্গের গাঁগডাকে ডাকিয়া সবিশেষ জিজ্ঞাস! করিলাম । পাঁগডাঁকে যখন ডাকিয়া 
সবিশেষ জিজ্ঞাস! করিতে লাঁগিলাম, আমি চাহিরা দেখিলাম, সেই সময বুদ্ধ! 
বড়ই বিরক্ত হইতেছেন। দেখিয়া আমার মনে বড়ই সন্দেহ জন্মিল। 
পাণ্ডার উত্তর গুলিও বড় গোলমেলে বলিয়া, বৌধ হইল। মেয়েদের সহিত 
অভিভাবক নাই কেন, কেমন করিয়া ইহারা! আদিল, কোঁথা হইতে ইহাদিগকে 
পাইলে-এ সকল কথার কোনই সন্তোষজনক উত্তর দিতে পাঁবিল না। 
নিকটস্থ একজন পাঁগডাকে দেখাইয়। বলিল, এ পা সবিশেষ জানে । সে 
পাণ্ডাকেও ডাকা হইল। 'সে নাঁনারূপ অযৌক্তিক এবং অসত্য কথা বলিতে 
লাগিল। এই গৌলমালের সময় সেই বৃদ্ধা পাগ্াদিগকে ডাকিত্া তীত্র 
ভতসনা করিল এবং বলিল, “বল যে আমর! গণেশ পাণ্ডার স্াক্রী, তোমরা 
গোলমাল কর ত তাহীকে টেলিগ্রাম করিব ।” মেয়ে বুদ্ধি চমৎকার, যনে: 
করিল, ইহাঁতেই আমরা ভয় পাইব। বড় ভয়ের কথাই বটে !! তাহাদেক্ক 
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ভাবভঙ্ষি দেখিয়া অমাদের ক্রমে বড়ই সন্দেহ জন্মিল | বৃদ্ধার সহিত অনেক 
কথাবার্তা হইল, কিংস্ত সে মুহূর্তে মুহূর্তে নানা রকম মিথ্যা কথা বলিতে 
লাগিল। আমরা বুঝলাম, এই মেরে করেকটীকে নান! প্রলোভন দেখাইয়া 
চক্রান্ত করিয়া! লইয়া যাওয়া হইতেছে । ' এই সময়ে মেয়েদের মধ্যেও পরস্পর 
কথাবার্তা চলিতে লাগিল। তাহাতে বুঝ! গেল যে, অভিভাবক সঙ্গে যাইবে, 
এরই কথা বলিয়! বৃদ্ধা ইহাদিগের মধ্যে কোন কোন মেয়েকে আনিয়াছে; 
কিন্ত কোথাকার দেয়ে, কিছুই বুবিষ্তুত পাঁরিলাম না। পুর্কে শুনিয়াছিলাম 
যে, একশ্রেণীর লোক, ভদ্রঘরের মেয়েদিগকে তীট্থের ছলনায় ভূলাইয়া, ঘরের 
বাহির করিয়া, নান। প্রলোভনে ফেলিয়! চঞ্চিত্র নষ্ট করে। যখন তাহার! 
কুলে উঠিতে পারে না, তখন আত্মীয় পরিংগনের ষাঁয়। পরিত্যাগ করিয়া 
বাজারের দলে প্রবেশ করে। যাহার! এই ছ্ণিত কার্যে ঘটকালি 
করে, তাহার! মধ্য হইতে বেশ দশ টাকা উপাঙ্দন করে। এই ব্যবসা এ 
দেশে দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, এদেশে কন্তাঁবিক্রয় প্প্রথা দিন দিন বাঁড়িতেছে, 
এই কথার সহিত বর্তমান ঘটনাটার বড়ই মল হইল | কিন্তু আমাদের কিছুই 
করিবার শক্তি নাই, নীরবে সেই বিষাদমর চি্রেধ ধারে বসিয়া ইঞ্খাদের 
কার্ধ্যাদি পরীক্ষা করিতে লাগিলাম । 
সমস্ত রাত্বি যে সকল ঘটন! হইল, তাহা আর পিখিতে ইচ্ছা করে না । 
দেখিলাম, সেই পাঞ্জা ছুটা মেয়েদের গা ঘেপিয়! বসিতেছে, মুখে পান তুলিয়া 
দিতেছে, কখনও হাত ধরিতেছে, রসের হাসি হাসিতেছে, কখনও মেয়েদের 
গা ঠেপিয়। শুইতেছে। একটা মেয়ে স্ত্রীজনোচিত লজ্ঞা-প্রযুক্ত পাগ্ডার নহিত 
এক বাঁলিসে শুইতে চায় না বলিয়া বৃদ্ধাবর দ্বার! খুব তিরস্কৃত হইল। এই দ্ধপ 
নানা ঘটনা দেখিয়া প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইলাম । মেয়েদের মধ্যে ছুটীকে 
একটু শান্তপ্রক্কতি ও পবিত্রস্বভাব বলির! বোধ হইল, আর ছুষ্টীর চরিত্রে 
দোষ ম্পর্শিয়াছে, অনুমান হইল। তাহাদের পরস্পরের কথাবার্তা শ্রবণ করিয়া 
ক্রোধে হৃদয় উত্তেজিত হইল। কিন্তু কি করিব, আমর! নিরুপায় । ছুই 
একবার পাগাদিগকে ভর্খপন! কর! ভিন্ন 'আর কোন উপায় পাইলাম ন!। 
রাত্রি ৯টার পর আমাদের জাহাজ এলবা (188) দ্বার দিয়! কেন্দ্রাপাড়া 
খালে প্রবেশ করিল। বাঙ্গলায় যেমন রেলের কীন্তি; উড়িষ্যায় সেই ব্ধপ 
থালের কীন্তি। উড়িষ্যার বড় বড় নদী নকল বাধিয়া, সেই সকল নদীর জল 
খাল দিয়া চালান হইতেছে। খালের দ্বারা যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে, 
থ 
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খালের জলের দ্বারা কৃষিকার্য্যের অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে, এবং 
নিকটবর্তী লোকদিগের জলের কষ্ট নিবারিত হইতেছে । গবর্ণমেন্টের এ এক 
অপূর্ব্ব কীর্ভি। উড়িষ্যার হিন্দু রাজত্বের স্থৃতিময়ী যে সকল অক্ষয় কীর্তি 
আছে, সেই কীর্তির পার্থে ইংরাঁজ রাজত্বের এ কীন্তি নিতান্ত সামান্য নয়। 
পার্ধতীয় গ্রদেশের নদীর জল এরূপ বীধ! না পড়িলে কোন কার্য্যেরই উপ- 
যোগী হইত লা__সামান্ত ঝরণাঁর ন্যাম বহিয়া| সাগরে পড়িত। কিন্তু ধন্য 
ইংরাজ-বুদ্ধি-_মরুভূমিকে শীতল বার্যিত পরিপূর্ণ করিয়া! উড়্িষ্যায় কি অপূর্বা 
মহিম। প্রকাশ করিয়াছে! 

কটকের একদিকে কাঠজুরী,ও অন্য দিকে মহানদী। কাঠজুত্ী মহানদীর 
শাথাবিশেষ। মহানদী হইতে যে স্থানে কাঠছুরী পৃথক হইয়াছে, তাহার 
নিকট একটা বাধ আছে। মহানদীতে জেরার নিকটে আর এক প্রকাণ্ড 
বাধ দেওয়া হইয়াছে । এই সকল বাধের নাম এনিকট (4১010110) 1 জেত্রার 
নিকট নদীর প্রসার প্রায় ছুই মাইল হইবে । ইহার উত্তরে মহানদীর অন্য শাখ। 
বিরূপাতে আর একটা বাধ দেওয়াহইয়াছে ৷ মহানদীর প্রবাহিত জলরাশি 
এইরূপে বীধত্রয়ে আবদ্ধ হইয়া, তালদ1 খাল, কেন্দ্রাপাড়া খাঁল, এবং 
হাইলেবেল খাঁল (ভদ্রক পর্য্স্ত বে খাল গিয়াছে) ঘাহ। প্রবাহিত হইতেছে। 
জলের সমতা রক্ষা করিবার জন্য এবং নৌধা প্রভাতি যাহায়াতে জল নিঃশেষ 
না হয়, এই জন্য, এই সকল খালে মধ্যে মধো ( লক্গেট ) কপাট-বার করা 
হইয়াছে । বাগবাজারের খালের কপাটা দ্বারের হ্তার এই সকল খালে 

খ্য লকগেট আছে । এই সকল গেট পার হইতে অনেকটা সময় 
লাগে। এই সকল গেটের নিকটে জাহাজ আসিলে, আরোহীগণ মলমুত্র 
পরিত্যাগ করিবার জন্য তীরে অবতরণ করে। রাত্রে বন জাহাজ এইরূপ 
গেটে গেটে লাগিতে লাগিল, তখন এ মেয়েরা পাগাদের সহিত ছুই তিন 
বার কুলে উঠিল। অল্পবয়স্কা' বাঙ্গালী তদ্রলোকের মেয়েদের এরূপ স্বেচ্ছা- 
বিহার, পুরুষের সহিত এরপ স্বেচ্ছা"মিলন, এরপ স্বাধীনভাবে কথোপকথন, 
তীর্থপর্ধযটনের সময় ভিন্ন আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়। যায় না। যে সকল 
নামধারী পাঁগ্ডার৷ এ দেশে আগমন করে, তাহাদের অধিকাংশই পাঁগাদের 
বেতনভোগী গোমস্তা মাত্র । কেহ ১০, কেহ ২২, কেহ ৩২ টাঁকা কেহ ব 
তদূর্ধ বেতন পাইয়া থাকে । ইহার! সাধারণতঃ অশিক্ষিত । ইহার!.বাহিিক 
ধর্মের চটক তিলক মালা প্রভৃতি ধারণ ভিন্ন আর কিছু ধর্ম্“কাঁধ্য করে বলিয়! 
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জানি না। সন্ধ্যা আফ্িক করিতে কাহাকেও দেখি নাই। ইহাদের চরিত্রের 
প্রধান গুণ এই যে, ইহারা সামান্ত ভূত্যের স্তায় যাত্রীদিগের সেবা করে। 
সেই সেবার খাতিরে যাত্রীদের সহিত ইহাদের এত ঘনিষ্টত! জন্মে যে, যাত্রী- 
মেয়েদের আর অধিক কিছু অনিষ্ট না হইলেও, স্ত্রীজনোচিত লজ্জা শরম, 
বিনয়, গুরুমর্ধ্যাদা প্রভৃতি ইহাদের কোমল ও মধুর চরিত্রকে একেবারে 
পরিত্যাগ কবে। তীর্থ স্থান ভ্রষণ কারলে অল্পবয়স্ক মেয়েরা! বে চঞ্চল হয়, 
অস্থিরমতি হুয়, লক্জাহীন হয়, সে বিয়ে সন্দেহ নাই। যাহারা একবার 
তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছে, তাহাদিগকে ঘরের কেন্ছ্রে বাঁধিয়া রাখা বিষম দায় । 
তীর্থের মধ্যে প্রধান তীর্থ শ্রীক্ষেত্র ৷ এখানে'এক দিকে হিন্দুধর্খ্ের সর্বোজ্ছল 
উদার পবিত্র ভাঁব রক্ষা পাইতেছে, দেখিলে নেমন আনন হয়, মন্দিরের 
অসংখ্য অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ স্ত্রী পুরুষের সঙ্গমছবি দেখিলে তেমনি মানুষের 
মন দ্বণায় পরিপূর্ণ হয়। এমন ঘ্বণিত ছবি মানুষের কল্পনায় স্থষ্ট হয়, 
ভাঁবিতেও কষ্ট হয় । কিন্তু শুনিলাম, উড়িষ্যা এই সকল তত্ব নাকি শিক্ষানীয় 
বিষয়, জানিনা এ কথা কতদূর সত্য। যাক, পাগাদের লঙ্জশিরম- 
শৃণ্ত বাবহারেও যাহার! পবিত্র থাকিতে পারে, ভাঁহাঁরা এই সকল কদর্ধ্য 
ছবি দেখিলে কেমনে যে লক্ষ শরমু রাখিয়া বাড়ীতে ফিরিবে, বুঝি না । সে সকল 
ছবির কথা স্থানান্তরে বর্ণনা করিব। সে সকল ছবির অশ্লীল ব্যাখ্যা! শুনিলে 
শরীর ক্রোধে উন্মত্ত হইয়! উঠে। সেই সকল ছবির ব্যাখ্যা এইরূপ--. 
«এই দেখ, ভগবাঁন এক সথীর সহিত লীল! করিতেছেন ।” লীলা যে কিরূপ জঘন্ঠ, 
ভাই ভম্মী, পিতা পুত্র মিলিয়! তাহা দেখিবার যো নাই। যাহারা অল্পবরস্কা 
মেয়েদিগকে তীর্থে প্রেরণ করেন, তাহাদিগের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। 
ভারতের তীর্থ স্থানের অবারিত মুক্তৎদার সমূহ বুবতী বিধবাঁদের প্রতি রুদ্ধ 
হইলে বুঝি ঝা ত!রতের স্বৈরিণীর সংখ্যা অনেক হ্রাস হইত । ধর নাষে 
তীর্থ স্থান সমূহে অধর্ম, নানারূপ প্রবঞ্চনা বিক্রীত হইতেছে । দেখিলে 
অবাক্‌ হইয়! যাইতে হয়। 

সেই ছুঃখের নিশিতে পাঁঙাদের নানারূপ কদর্য ব্যবহার দেখিতে হইল--. 
এবং ম্ানচিত্ে সহ করিতে হইল, কেন না, আর উপাঁয় ছিল ন!। বাত্রি 
প্রভাতে আমর! আর একটা লকৃগেটের তীরে যাইয়া পরামর্শ করিতেছি, 
এমন সময় সেই বৃদ্ধা ছুটিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইল। বলা 
ৰাহুপ্য যে, তাহাদের মনে নানাপ্রকার আশঙ্কা উপস্থিত হইগ্নাছে। বৃদ্ধা 
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আসিয়া, অযাঁটিতরূপে, বৃথা অনেক সাঁফাই সাক্ষী মাঁনিতে লাগিল থে 
সকল কথা বালিল, তার মধ্যে একটী কথা এই, "মেয়েরা তীর্থ 
দেখিবার জন্য গালাইয়া আসিয়াছে, আমি ইহাদিগকে চুরি করিয়া আনি 
নাই। ইহার মধ্যে একটা মেয়ে এক বৎসরের একটি কোলের ছেলে রাখিয়া 
আসিয়াছে, ইতঘাদি 1৮ এই কথাটা শুনিয়া আমরা অবাক হইলাম । আমা 
দের সকল সদ্দেছ দূর হইল। কলিকাতাঁর ঘাটে লোকেরা! যে কুলবধূকে 
অনুসন্ধান করিয়াছিল, বুঝিলাম, সে কুলবধূ ইহাদের মধ্যে একজন । কি 
সর্বনাশ! কোলের ছেলে, ফেলিয়া মা, প্রলোভনে পড়িয়া, এই নর-পণ্ত 
সম বৃদ্ধার সহিত আসিয়াছে? «কি সর্বনাশ! বৃদ্ধাকে অনেক তিরস্কার 
করিলাম। জাহাঁজে ফিরিয়া আপিয়া বধূকে সঙ্বোধন করিয়াও অনেক 
ছুঃখের কথা*বলিলাম ৷ তাঁর পর উপরে যে ছুটী ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন, 
তাহাদের সহিত পরামর্শ করিতে গেলাঁম। যাইয়া দেখিলাম, সেখানে 
আরো ছুটা ভদ্রলোক বসিয়া রহিয়ীছেন | তীহাঁদের নিকটে শ্রীযুক্ত এন, ঘোষ 
প্রণীত কৃষ্ণদীস পালের একখাঁনি জর্গীবনচরিত রহিয়াছে দেখিয়া তাহাদিগকে 
শিক্ষিত বলিয়া বুঝিলাম। তাহাদের নিকট কলিকাতাঁর জাহাঁজের সেই 
অনুসন্ধান-সংবাদ এবং এই জাহাদের পূর্ব রজনীর সমস্ত কথা সংক্ষেপে বিবৃত 
করিলাম । অনুসন্ধানে জানিলাম, নবাগত ব্যক্তি দুইজন স্কুল সব্‌ ইনস্পেক্টর, 
নাম রঘুবাঁবু ও চন্ত্রবাবু। ইহারা আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। ভাবে 
বোধ হইল, ইহারা আমাকে চিনিতে পারিলেন। সমস্ত ঘটন! শুনিয়া 
তাহার! শরিহরিয়। উঠিলেন। হীরা ইহার উপায় করিবেন, আঁশ! দিলেন, 
এবং নিক়্ে আসিলেন। তাহাদের সে সহদয়তা, সে সদাশয়তা, বাঙ্গালী 
মেয়েদিগের সভীত্ব-রক্ষার প্রতি একাত্ত অনুরাগ দেখিয়া আমর! 
মোহিত হইল্রীম। তাহার! নীচের ঘরে আসিয়া পাঁগাদের নাম, মেয়েদের 
নাম, বাড়ীর ঠিকাণা প্রভৃতি লিখিয়! লইলেন। জাহাজের মধ্যে আমাদের 
কামরায় যেসকল লোক ছিল, তাহারা এ পাগাঁদিগের অবৈধ ব্যবহারের 
তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিল। কোন কোন সহদয় পাগডাও সেই তিরস্কারে 
যোগ দিয়া! বলিতে লাগিল “এই নবাধম হষ্ট পাগুাদিগের অত্যাচারে জগঘবন্ধুর 
নাম লোপ পাইতে বমিল, আর ফি কেহ আমাদিগকে বিশ্বাস করিবে ? 
কিন্তু অন্য কাঁযরার ছুই তিন জন পাঁগ্ডা আসিয়া! এ ছুই পাঁষণ্ডের সহিত যোগ 
দিয়া আমাদের নাম ধাম লিখিয়া। লইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। জাহাজে 
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খুব গোলমাল উপস্থিত হইল দেখিয়া তীত্র তৎ্পনায় তাহার! নিরন্ত হইল । 
বেগতিক দেধিক্া বৃদ্ধা তখন খোঁসামুদী আরস্তভ করিল। বলিল, “বাবা 
তোমরা আমার পুত্র। আমাদের সহিত পুরী পর্য্যস্ত চল, তোমরা য! বলিবে, 
তাই করিব” মেয়েদ্বিগকে বলিল “তোমরা ইহাঁদিগকে প্রণাম কর, ইহার! 
তোমাদের পিতৃতুল্য।%” এইরূপ নানা খোসাসুদীহচক কথ! বলিতে 
লাগিল। আমর! বৃদ্ধাকে ও মেয়েদিগকে অনেক প্রকার উপদেশ দিলাম । 
তখনও আমরা তাহাদিগকে আবদ্ধু করিতে পারি নাকারণ, আমাদের 
কোনই অধিকার নাই। অতি অ্ক্ষণ পরেই জাহাজ কটকের ঘাটে 
পৌছিল। যে স্থানে জাহাজ লাগিল, নে স্থানের অতি অপূর্ব শোভা! প্রশস্ত- 
হৃদয় মহানদীর আবদ্ধ জলরাশি কটকের এই স্থানকে অতুল শোভায় ভূষিত 
করিয়াছে। নদীর অপর পার্থে অসংখ্য পাহাড়-শ্রেণী। এই অপূর্ব দৃশ্ঠ 
দেখিয়া আমরা মোহিত হইলাম । যাত্রীদের কটক প্রবেশ করিবার অধিকার 
নাঁই। তাহাদের জন্ত কটকের্‌ চারি মাইল দূরে নয়াবাজার প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। ওলাউঠার আক্রমণ হইতে কটককে রক্ষা করার জন্যই এই 
বিধান হইয়াছে। যাত্রীরা সেই দিকেই চলিল, আমরা গম্যস্থানে চললাম । 
কিন্ত মন নানা উদ্বেগে পরিপূর্ণ । রদুবাঁবু গাঁড়ী করিয়া আমাদিগকে নির্দিষ্ট 
স্থানে পৌছাইয়' দিলেন। তিনি যেন আমাদিগের সাহায্য করিবার ন্দগ্ই 
কেন্ত্রীপাড়া গিয়াছিলেন। বিদেশে ধাহার নিকট যে সাহায্য পাওয়া যায়, 
তাহা চিরকাল মনে থাকে । বাবু রঘুনাথ দাসের সন্থদয়তা ও মধুর ব্যবহার 
আমরা জীবনে কখনও ভুলিব নাঁ। বিধাতা তাহার মঙ্গল করুন। 

কটকে বাবু মধুহ্দ্বন রাও একজন সদাঁশয় এবং মহাশয় ব্যক্তি। তাহার 
বাটাতেই আমরা আশ্রয় লইলাম। তাহার বাড়ীতে যাইয়াই সমস্ত পথের 
কথা তাহাকে বলিলাম। তিনি 'তিখনই পুলিসের কোন পরিচিত লোকের 
নিকট লোক পাঠাইলেন। কিন্তু লৌক তখনই ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, 
ভিনি যেন কোথা গিয্সাছেন, আরো বলিল যে, কোর্ট ইনল্পেক্টর 
নারায়ণ বাবুকে সমস্ত কথ। বলিয়াছি, তিনি এই বাবুদিগকে কাছারীতে যাইতে 
বলিয়াছেন। তিনি সবিশেষ অবগত হইলে ইহার প্রতিবিধানের উপাদ্ করি- 
বেন। আমর! তখনই করেক গ্রাস অন্ন মুখে দিয়া কাছারী গমন করিলাম । 
নারায়ণ বাবুর উৎসাহ দেখিয়া আমর! বিস্মিত হইলাম । “পাগডারা দেশের 
একমাত্র গৌরব স্ত্রীজাতির সতীত্ব লোপ করিল, ব্যাটাদের শাস্তি না দিলেই 
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নয়,” এইরূপ নান! উত্তেজনা পূর্ণ কথা বলিয়া, তিনি আমাদিগকে লইয়া, আর 
ছুই জন পুলিন ইনম্পেকটরের নিকট গমন করিলেন। তাহারা অসহায়! 
মেয়েদের উদ্ধার করিবার জন্ত একটু ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া, নারায়ণ 
বাবু একেবারে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটণগমন করিলেন । সদয় 
জয়েন্ট ম্যাজিষ্টেট সাহেব তখনই বিষয়টা অনুসন্ধান করিতে পুলিসের উপর 
ভাঁর দিলেন! অতি অল্প সময়ের মধ্যে পুলিস ইনস্পেক্টর, নারায়ণ বাবু ও 
ছুই জন কনষ্টেবলের সহিত আমরা ন্প্ীবাজার অভিমুখে গমন করিলাম । 
সেখানে যাইয়া দেখিলাম, সেই মেয়ের দল পুরী যাইবার জন্য গাড়ী প্রস্তত 
করিয়াছে, এবং রন্ধনের আয়োজনকরিতেছে। পুলিসের নিকট সকল পংবাদ 
প্রকাশ হইয়! পড়িল। ইহাদের বাড়ীর ঠিকানা পাওয়া গেল। মেই কুলবধূর 
স্বামীর নীম জানা গেল, কিন্তু বৃদ্ধা নানা মিথ্যা কথা! স্থজন করিয়া বলিল যে, 
জাহাজে যে মেয়েদিগকে লোঁকেরা 1 অনুসন্ধান করিয়াছে, আমরা তাঁহারা নই, 
আমাদিগকে বাড়ীর লোকেরা জাহাজে তুলিয়া দিয়া গিয়াছে। ইহার পর 
পুলিস তাহাদিগকে অনেক ভতসনাওকরিল | কেন এই বধূ অতিভাবক-শৃন্তয 
অবস্থায় তোমরা! আসিয়াছ, বৃদ্ধা এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। কিন্তু 
আমরা বড় গোলে পড়িলাম ) ইহারা সেই মেয়েরা! কি না, আমর নিশ্যয় 
করিয়া কিরূপে বলিব? সুতবাঁং পুলিস কলিকাতায় টেলিগ্রাম করিতে বলি- 
লেন। এদিকে তাঁহারা আর এক দিনও অপেক্ষা করিল না, সেই দ্রিনই 
পুরী যাত্রী করিল। তখনই নারায়ণ বাবুর সহিত একত্রিত হইয়া মধু বাবুর 
বাড়ী আসিয়া সেই কুলবধূর স্বামীর নিকট, কলিকাতা, বহুবাজার, হাড়কাট! 
গলিতে টেলিগ্রাম করিলাম । ছুই দিনের মধ্যে টেলিগ্রামের এই রূপ উত্তর 
পাওয়া গেল যে, “তাঁহারা পলাইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে :আঁবন্ধ করিবেন 1৮ 
. আমরা যখন এই মর্মে টেলিগ্রাম পাইলাম, তখন তাঁহীরা পুরীতে গিয়াছে । 
টেলিগ্রাম পুঁলিসকে দেখাইলাম, তাহারা ভি এলাকার লোক, গ্রেপ্তারের 
ভার গ্রহণ করিলেন না, আমাদের পরিশ্রম ও চক্ষের জল ফেলাই সাঁর হইল । 
ছুবততদিগের হস্ত হইতে কুলবধৃদদিগকে রক্ষা করিতে পারিলাঁম না, এ ছুঃখ 
জীবনে ঘুচিবেনা । 


কটক। 

পরবর্তী বর্ণনার 'সাহাধ্যার্থ আমরা এস্তলে উড়িয্যার ইতিহাঁসের অতি 
সংক্ষিপ্ত একটু বিবরণ দিলাম । | 

উড়িষ্যার বর্তমান রাজধানী কটক। উড়িয্যার ইতিহাস নানা আশ্চর্য্য 
ঘটনা পূর্ণ। ছুই সহস্র বৎসর পুর্র্ব হইতেই উড়িষ্যা ভারতবর্ষের মধ্যে পবিত্র 
ধর্শ-ক্ষেত্র বলিয়া,পরিচিত্ত । বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির মধ্যে যে স্তিনটী বিভাগ, 
তন্মধো প্রাচীন কীন্ঠি, এবং প্রারুক্ডিক সৌন্দর্য্যে উড়িষ্যা সর্বশ্রেষ্ঠ । পুরীর 
জগন্নাথমন্দিরে অতি প্রাচীন সময হইতে যে মন্দলাপাঞ্জি সুরক্ষিত হইয়াছে, 
প্রাচীন ইতিহাসের এরূপ উজ্জলতম স্বৃতি-চিহ্ন ভারতবর্ষে আর আছে কি না, 
জানি না। খ্ীষ্ট জন্মের ২৫০ বৎসর পূর্বে অশোক উড়িধ্যান্ম রাজদণ্ড পরি- 
চালন করেন। ললিতগিরি, খগণ্ডগিব্রি ও ধউলি পর্ধতে অশোম্ক শাসনের 
ও, বৌদ্ধধর্মের যে সকল অক্ষয়কীর্ভিচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, যথা স্থানে 
তাহাঁর বিষয় লিপিবদ্ধ করিব মাদলাপাঞ্রি অন্থসারে অশোকের পর ৩১০ 
বীঃ পুঃ (৩. .) হইতে ১৮০৩ শবীষ্টাব্ষ*পর্যযন্ত বিভিন্নবংশীয় ১০৭ জন রাজা 
উড়িষ্যার় রাজত্ব করেন। এই সময়ের মধো ক্রমান্বয়ে কেশরী বংশ, গঙ্গাবংশ, 
পাঠান, মোগল, ও মহারাষ্্ী শুদন সংস্থাপিত ও বিলুপ্ত হইয়াছে । কেশরী 
ও গঙ্গীবংশ উড়িব্যার সিং হাসনে অধিরোহণ করিপরা যে সকল কীন্তিস্তপ্ত 
প্রতিষ্ঠিত করিনা গিন্াছেন, তাহার সমতুল্য হিন্দুকীন্তি ভারতবর্ষে অতি 
বিরল। ভুবনেশ্বর ও যাজপুর ( বজ্ঞপুর ) কেশরী বংশের প্রধান রাজধানী 
ছিল। এই উভয় স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থানান্তরে সন্নিবেশিত হইবে । 
কেশরীবংশ শৈব ছিলেন । ভুবনেশ্বর শিব-ধাঁম এবং যাঁজপুর পার্বতীধাম। 
৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১১৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কেশরী বংশ রাজত্ব করেন। এই 
সময়ের মধ্যে. ৪০টা পুরুষ লোপ পায় । ৬৩ জন রাজ! রাঁজত্ব কঞ্জেন। ইহাদের 
রাজত্ব কালের অব্যবহিত পুর্বে বৌদ্ধধর্মের একান্ত প্রাছুর্ভাব ছিল বলিয়া, 
ইহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দে দেবীর মুস্তি গুণি বৌদ্বমুষ্ঠির ছারাতে নির্শিত। 
এই বংশের রাজত্বের শেষাঁংশেই কটক সহর রাজধানীতে পরিণত হয় । মকর 
কেশরী কটকের বিখ্যাত কাঠজুরী বীধ নির্মাণ করেন |* এই বংশের রাজ। 
য্যাতিকেশরী জগন্নাথ স্থাপন করেন (৪০৯ শকাব্দ )। যে সকল পুরাণে জগ- 
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৯ ভ্রমণ-ববতবান্ত । 


রাগ দেবে কা আছে, দে সমস্তই ইহার পরবর্তী । এই বংশের রাজা ললা 
টেন্দ্রু কেশর়ী ভূবনেশ্বরের মন্দির নির্মাণ আরস্ত করেন। €০০্থীষ্টাঝে মন্দির 
নিশ্মাণ আরম্ত হয়, ৬৫৭ খ্ীষ্টান্দে শেষ হয়। ক্রমান্বয়ে ৪ পুরুষের ১৫৭বৎসর- 
ব্যাপী পরিশ্রমে এই মন্দির নির্বাণ শেষ হয়। অবিচলিত অধ্যবসায় ও বংশগত 
ধর্মান্নরাগের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উদ্ধাহরণ পৃথিবীতে আর নাই । সপ্তম শতা. 
বীতে যাজপুর্‌ এই বংশের প্রধান রাজধানী ছিল। এই বংশের আদি সম্বন্ধে 
পুরাতত্ববিদ্পত্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্্র সিংহ মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন। 

“জন্মেজয় দেব মাঁদলাপাপ্রির মতে যযাঁতি কেশরীবংশের স্থাপয়িতা। 
বংশাবলী লেখক যযাতির পিতা চন্্রকেশরীকে এই বংশের স্থাপনকর্তী লিখি- 
য়াছেন। যযাতির জন্মদাঁতার নাম সম্বন্ধে বংশীবলী লেখকের কিঞ্চিৎ ভ্রম 
হইয়| থাকিলেও আমরা তাহার বাক্য প্রকারান্তরে সভ্য বলিয়া শ্বীকাঁর 
করিতে পারি। বোধ হয়, চত্ত্রবংণীয় আদি কেশরী এই প্রবাদ অবলম্বন 
করিয়া! বংশাবলীলেখক জনমেজয়কে চন্দ্রকেশরী লিখিয়াছেন। 

যযাতির তাঅশাসন পাঠে জ্ঞাত £ওয়। যায় যে, তাহার পিতা জনসেজয় 
ভুজবলে “যবনিগকে” জয় করিয়া মহানদীতীরস্থিত চৌদুয়ার নগরে রাঁজ- 
পাট সংস্থাপন পূর্বক প্রবল পরাক্রমের সহিত উড়িষ্যা শাসন করিয়াছিলেন । 
সথলপুৰে প্রাপ্ত তাম্রশামন পাঠে অনুমিত হখ, রাজ। জনমেজয় মগধ রাঁজ- 
দণ্ডের অধীন ছিলেন। দস্ত-কুমার ও হেমমালা বুদ্ধদস্ত লইয়া উড়িষ্যা হইতে 
পলায়ন করিলে, রক্তবাহু ও তাহার সহচরগণ কিছুকাল উত্ভিষ্যা শানন করিয়! 
ছিলেন, তদস্তে মহারাজাধিরাজ মহাভব গুপ্ত রক্তবাহুর সহচরবর্গকে উড়িষ্যা 
হইতে বহিষ্কত করিয়া জনমেজয়কে উৎকল পিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন । 
সম্ভবতঃ জনমেজয় মগধাধিপতির জনৈক সেনাপতি ছিলেন (রাঁজবংশজ হও- 
যাই সম্ভব) এবং তাহার বাছুবলেই উড়িষ্যা রক্তবাহুর অনুচরবর্গের কবল- 
ভরষ্ট হইয়াছিল। 

জনমেজয়ের মৃত্যুব পর তাহার পুত্র রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন নাই। চৌছু- 
মার ও পুণের তাত্রশাসনের মন্্নালোচনায় অনুমিত হয় যে, জনমেজয়ের 
তিরোভাব ও যঘ/তির আবির্ভাব কাল মধ্যে আরও ছুই তিন নরপতি উডিষ)। 
শাসন করিয়া গিয়াছেন, তাহারা সকলই গুপ্ত নরেন্ত্রদিগের নিযুক্ত শাসন 
কর্তা ছিলেন। জন্মেজয়, কন্দর্প ও যাতির তাত্রশাসন পর্ধ্যালোচনা করিয়া 
আমরা তৎকালীন গুপ্ত রাজবংশের নিম্নলিখিত বংশাবলী সঙ্কলন করিয়াছি। 


কটক 1 চন 


১1 শ্রীশিবগুপ্ত দেব । 
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২। কর গুপ্ত ৩। আ্রীমহাদেৰ গুপ্ত 
৪1 আষহাশিব গুপ্ত । 


১৩২ নংনাম জনমেজয়ের শাঁদনপত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১ ও ৩ নং 
নাম কনর্প দেবের শাসন পত্রে প্রাপ্তহওয়া গিয়াছে । ২ও ৪ নং নাম যযা- 
তির তাত্রশানে দৃষ্ট হইয়া! থাকে । চৌছুয়ার নগরে প্রা্ড তাত্রশাসন পাঠে 
অনুমিত হয়, ম্হাঁদেব গুপ্তের শাসনকলে কন্দর্পদেব উড়িষ্য! শাসন করিতে- 
ছিলেন । | 

কন্দর্প দেবের শাসন পত্র পাঠে বোধ হয়, এই মনন্দ জনগ্পেজয়ের সনন্দ 
দর্শন করিয়! লিখিত হইর়াছিল। মহাঁভব গুপ্ডের মৃত্যুর পর তাঁহার ভাত 
মহাদেব গুপ্ত জনমেজয়ের পুভ্রকে রাজ্য প্রদান না করিয়া কন্দর্পকে 
উড়িষ্যার শাসন কর্তার পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কনর্প দেবের পর 
আরও ২১ জন শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া! ছিল। কিন্তু মহাভৰ গুপ্তের পুত্র 
মহাশিব গুপ্ত রাজ্য প্রাণ্ড হইয়া! যাতিকে উড়িষ)।র পিংহাসনে স্থাপন করিয়। 
ছিলেন--এরপ অনুমান নিতাস্ত অসঙ্গত নহে। 

ঘযাঁতি কেশরী ।-_পৃর্বেই বলা হইয়াছে, যে যযাতি জনমেজয়ের পুত্র। 
তিনি মহারাঁজাধিরাজ মহাশিব গুপ্তের সমসামক্সিক ও দণ্ডাঁধীন ছিলেন । 

মহারাজা ষ্যাতি স্বনামখ্যাত “ষষাতিপুর” মতান্তরে “যজ্ঞপুর” যোঁজপুর) 
নগরী নির্মীণ করিয়া তথায় রাজপাট স্থাপন করেন। প্রবাদ অনুসারে 
মহারাজ যযাঁতি আর্ধাবর্ভ হইতে দশ সহত্ত ব্রাঙ্ণ আনয়ন পুর্র্বক যঘাতি- 
পুরের চতুষ্পার্খে স্থাপন করিয়াছিলেন ।” 

মকরকেশরীব সময় হইতে আমরা কটকের পরিচয় প্রাণ্ত হইতেছি, 
সুতরাং কটক যে অতি প্রাচীন সহর, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তৎপর 
গঙ্গা বংশের সময়েও কটকের নিকটবর্তী স্থান সমূহের পরিচয় পাওয়া যায়। 
এই বংশের “অনিয়ঙ্ক ভীমদেৰ প্রথমতঃ যাঁজপুর ও চৌছুয়ার নগরে বাঁস্‌ 
করিতেন, পরে তিনি কটক নগরীর পশ্চিমোত্বর প্রাপ্তস্থিত বারবাটী নামক 
স্থানে রাঁজ প্রাসাদ নিশ্মীণ করিয়াছিলেন 1৮* 


পাপা 





৭ জীদাকরক্জ ৫৭ পৃষ্ঠা । 
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গঙ্গাবংশ ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার গিংহাসন অধিকার করেন। এই 
শের রাজ! অনিয়ঙ্ক ভীমদেব পুরীর বর্তমান মন্দির ১১৯৮ খ্বীষ্টাৰে নিম্মমাণ 

করেন। এই বংশের ৮ম রাজ! লাঙ্কুলীয় নরসিংহ ১২৩৭ শ্বীষ্টা হইতে 
১২৮২ শ্বীষ্টাব পর্যন্ত কণারকফের অকুণস্তস্ত প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বংশের 
উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ কৈলাস বাবুর শ্রীদারুত্রহ্ম হইতে উদ্ধৃত হইল। 

“কেশরী বংশের অধঃপতনের পর গঙ্গারাট়ী অর্থাৎ তাঁমলুকের রাজগণ 
উড়িষ্যা অধিকার করেন। ইহাদিগের মধ্যে অনস্ত বর্শী সমধিক পরাক্রম- 
শালী ছিলেন। কোঁন কোন ইতিহাঁস-লেখক ইহাকে কোলাহল নামে 
অভিহিত করিয়াঁছেন। এই অনন্ত বর্ম বিদ্ধ্যাচলে বিন্ধ্যবাঁসিনী দেবী স্থাপন 
করিয়া অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি এই দেবী মুস্তির সেবা পুজার 
ব্যয় নির্বাহ জন্য মহানদী তীরস্থিত দান্দি গ্রাম উৎসর্গ করিয়াছিলেন । : 

এই গঙ্গীরাট়ী বংশে উত্তর কালে অহি নামে এক বাজ জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পুত্র স্বপ্রেশ্বর ও কন্তা সুরমা! দেবী । পিতার মৃত্যুর পর স্বপ্রেবর 
উৎকলের রাজদও ধারণ করেন। চ্তনি প্রবল প্রতাপশালী ছিঘেন । কিন্তু 

অপুত্রক অবস্থায় তিনি কাঁলকবলিত হইলে তাহার ভগিনীপতি উৎকলের্‌ 

সিংহাসন অধিকার করেন। 

উৎকল দেশের দক্ষিণ প্রান্তে চন্দ্রবৎশীয় প্লাজা উড়গঞ্গ * রাজত্ব করিতে- 
ছিলেন। তাহার ছুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ শ্রীরবাজরাজ দেব +, কনিষ্ঠ অনিয়ঙ্কভীম 
দেব। শ্রীরাজরাজ দেব স্বপ্নেখ্বরের ভগিনী স্ুরম। দেবীকে বিবাহ করিয়া 
ছিলেন। স্বপ্রেশ্বরের মৃত্যুর পর তিনি উৎকল সিংহাসন অধিকার করেন । 
কিন্তু তাহার কোন পুত্র সন্তান জন্মে নাই। ন্ৃতরাং রাজরাজ দেবের মৃত্যুর 
পর তাহার ভ্রাতা অনিয়ঙ্ক ভীমদেব উৎকল সিংহাঁসনারূঢ় হইয়াছিলেন (১০৯৬ 
শকাব )। উড়িয়াদিগের উচ্চারণ ক্ষমতার ন্যুনতাহেতু প্রবল প্রতাপ গজপতি, 
রাজাদিগের চুড়ামণি “অনঙ্গ ভী্” নামে হাতিহাসে পরিচিত হইয়াছেন । 
কিন্তু শাসন পত্রে তাহার নাম ম্পষ্টীক্ষরে “অনিয়ঙ্ক ভীম ক্ষোর্দিত রহিয়াছে ৮. 

প্রতাপ রুদ্র দেব গঙ্গাবংশের শেষ রাজা । ১৫০৪ হইতে ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ 
পর্য্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন । চৈতন্য দেব ইহার রাজত্ব কালে ১২ বৎসর উড়ি- 


সপ পাপ্পশ পি 





* বিকৃত নাম চৌরঙ্স বা রংন্ে। 1 ইতিহাসে রাজেশবর দেব । 
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ধায় ধর্ম প্রচার করেন এবং ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে অহর্হিত হন। এই রাজত্বের 
সময়ে তাঅকুট নগর (বর্তমান তমলুক ) খুব সমৃদ্ধিশীলী সমুদ্র তীরবর্তী নগর 
্ূগে পরিগণিত হইয়াছিল । 

গঙ্গাবংশের পর পাঠান ও মোগল বাঁজত্বের সময়ে ক্রমে ক্রমে কটকসমৃদ্ধি- 
শালী হইয়া উঠিতে লাগিল। কাঁলাপাহাঁড় কর্তৃক উড়িষ্যা বিজয় ও হিন্দু 
দেবদেবীর অনিষ্ট সাধন চিরপ্রসিদ্ধ। প্রাচীন হিন্দু রাজধানী গুলি এই সময় 
হইতে অপেক্ষাকৃত হীনপ্রভ হইতে লাগিল। পাঠান রাজত্বের পর মোগল 
রাজত্বের সময়ে রাজা! তোড়লমল্প ও 'মানসিংহের দ্বারা যদিও জগন্নীথের সেবার 
উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, কিস্তু ভুবনেশ্বর ও যাজপুরের বিশেষ কোঁন উন্নতি 
হয় নাই। মোগল রাজত্বের পর মারহান্টঙ্গণ উড়িষ্যা অধিকার করেন । এক 
হিসাঁবে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং অন্ত হিসাবে ১৮০৫ খুীষ্টান্দে মারহাট্রাদিগের 
শাসন বিলুপ্ত হয়, এবং উড়িষ্য। ব্রিটাস অধিকারভুক্ত হয়? মারহাট্রার। 
কটককেই প্রধান রাজধানী করেন। মোগল ও মারহা্রী রাঁজত্ব কালেই 
কটকের বিশেষ শ্রাবৃদ্ধি সাধিত হয় । 

কটক নগর ধাহারা বিশেষভাবে পদ্গিদর্শন করিয়াছেন, তীহারাই জানেন, 
কাটজুরী নদীর বাঁধ, কেল্লার ভগ্নাবশেষ, জীর্ণ মস্জিদ্‌ সমূহ, সৈম্তাগার 
প্রভৃতি. কটকের প্রাচীনত্ব অতি উজ্জল পরিষ্কার ভাষায় কীর্তন করিতেছে। 
কাটজুরীর গ্রস্তর-বাঁধ এক আশ্চর্য্য স্থপ্টি। নদীগর্ভ হইতে প্রস্তর রাশি অতি 
স্থকৌশলে ক্রমশঃ স্ত্বপীকৃত করিয়া, এখন নুদৃঢ়ন্ূপে, মন্থুষ্যের বুদ্ধি কটক 
সহরকে সুরক্ষিত করিয়া বাঁখিয়াছে যে, বর্ষাকালে মহানদী ও কাটজুরীর 
প্রবল বন্তাআোতে শত শত বৎসর আঘাত করিন্নাও ইহার এক খানি 
প্রস্তর স্থানাস্তরিত করিতে পাঁরে নাই। এই সুদৃঢ় এবং আশ্র্য্য কৌশল. 
নির্মিত প্রস্তর-বাধ দ্বারা যদি কূটক নগরী সুরক্ষিত না থাকিত, এতদিন 
কটকের চিহ্ক পর্ধ্যস্ত বিলুপ্ত হইত! বর্ষ কালে কটকের দক্ষিণ ও পশ্চিম 
দিকে নদীর প্রবল তরঙ্গ বহিতে থাকে । কখন কখন কটকের সমতৃমি 
হইতে জলরাঁশি উর্ধে আরোহণ করে। এই জলরাশিকে এই বাঁধ বুক 
পাতিয়। বাঁধ! দিয়া সহরকে রক্ষা করে। উড়িষ্যার হিন্দু কীর্তির এই প্রথম 
লীলা । এই প্রথম লীলা দ্রেখিয়া আমরা বিন্ময়পুর্ণ নয়নে অশ্রু সন্বরণ 
করিতে পারি নাই। | 

মারহাট্টাদিগের সময়ের সৈন্াগার কটকের দ্বিতীয় আশ্চর্যা কীর্তি। 
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শ্রেণীবদ্ধ ধিলানময্স ইষ্টক নির্মিত সুদুঢ় ও অতি মনোরম সৈম্তাগার দেখিলে 
ইংরাঁজদের সৈন্তের ব্যারাকৃকে অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয় । 

কটকের তৃতীয় দৃশ্ঠ, কেল্লা কেল্লার সৌন্দর্ধ্য ইংরাঁজেরা একেবারে 
বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, এখন কেল্লা: বিলাসের লীলাস্থল বল-ত্রীড়ার ক্ষেত্র 
রূপে পরিণত । কেল্লার চতুর্দিকে পরিখা, কেল্লার মধ্যের একটা ভজনালয়, 
এবং ভগ্র কামানাদি এখনও প্রাচীন বীরত্থের কাহিনী মহ ভাষায় কীর্তন 
করিতেছে । কেন্পা--মহানদী.নদীর উপরে । নদীর অপর তীর হইতে সৈল্তা- 
ক্রমণ রক্ষা করিবার এমন সুন্দর স্থাদ আর নাই। কৃর্য্যান্তের প্রাক্কালে, 
কেল্লার মধ্যস্থিত একটী সৃত্তিক'স্ত্রপের উপর ফীড়াইয়! ক্ষণকা'ল তাঁরতের 
লুপ্ত গৌরব স্মরণ করিলাম । মনে'হইল, সে মৃত্তিকাস্তপ নয়, যেন প্রাচীন 
গৌরবময় বংশপরম্পরার অস্থি রাশি স্তপীকৃত হইয়া রহিয়াছে । আহা, সেই 
সকল গৌরব কোথায়, আর আজ আমরা কোথায় ! ১৮০৫ খ্বীষ্টাব্দে উড়িয্যা 
স্বাধীন ছিল, আঁর আজ ইংরাজ-প্রতাপের নিকট অবনত-মন্তক। ক্ষণ-; 
কাল এই সকল কত কি ভাবিলাম। এ দিকে দূরবর্ভ পাহাড় শ্রেণীর উপর 
দিয়া, বিষাঁদ-যাঁখা হ্র্ধ্যকিরণ, শেষণ্রশ্সিজাল বিস্তার করিয়া, সহানদীকে 
গীঢ় হইতে গাঢ়তর ম্লিনতাঁয় আবৃত করিয়া, এবং আমাদিগের প্রাণকে 
কি এক নিরানন্দ, কি এক ব্যস্ততায় পরিপূর্ণ করিয়া নির্ববাণ লাভ করিল? 
আমরা বাস্ত হইয়া কর্ত কি ভাঁবিতে ভাঁবিতে বাড়ীর দ্রিকে ফিরিলাম। 
ভারতের জন্ত যে হিন্দু বংশ শেষ রক্ত দিয়াছিলেন, এবং হিন্দু রাজত্বের 
ধাঁহাঁরা শেষ প্রতাঁপশালী রাঁজা, সেই চিরোজ্জল পবিত্র বংশের কোন কৃতী 
এবং সহদয় ব্যক্তির সংস্পর্শে থাকিয়া কয়েক দিন কটকে বড়ই বিমল 
আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম। তাহাদের শোণিত এখনও যেন উষ্ণ, 
এখনও তাহাদের প্রাণ ভারত-মমতাঁষ় পরিপুর্ণণ এখনও যেন তাঁহারা প্রতি- 
ভার পুর্ণাবতার, এখনও ফেন তাহারা আধ্য-মহিমায় প্রদীপ্ত।_-আর আমরা? 
বংশপরম্পরার আধ্যমহিমা, আর্য প্রতিভা ও গুণরাশি বিস্থৃতিসাঁগরে 
ভাঁসাইয়া এখন ইংরাঁজ পদানত কি এক আশ্চর্য্য জীব! কত ভাবিলাম, 
কত কীদ্দিলাম, পৃথিবীর কে তাহার সংবাদ রাধে? 

কটকের জৈনমন্দির খুব প্রাচীন না হইলেও একটা সুন্দর দৃশ্ত বস্ত 
বটে। কটকে হিন্দু দেবদেবীর যে সকল মন্দির আছে, তন্মধ্যে গৌপালজীর 
মন্দির প্রসিদ্ধ, কিন্ত তাহা খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। অধিকাংশ 
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ধন্দিরই পুরী ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরের ছাঁয়ায়, নির্মিত । কটকের মন্দির সমূহ' 
দেখিলেই উড়িষ্যার হিন্দুধর্শের আধিপত্যের উজ্জল, পরিচক্ন পাওয়া! ষায়। 
১৮০৫ শ্বীষ্টাবধে উড়িষ্যা ইংরাঁজ করকবলে পতিত হয় --মহারাসরীয় 
বিজয় নিশানের স্থানে ব্রিটিস বৈজয়স্তী উড্ডীন হয়। সেই সময় হইতে, 
কটকের বর্তমান সমৃদ্ধির সুত্রপাত। কলিকাতা যেমন বাঙ্গালার রাজ- 
ধানী, কটক সেইরূপ উড়িষ্যার রাজধানী কটক অতি বিস্তৃত স্থান ). 
কথায় বলে, এখানে বায়াম্ন বাজার, তিগ্লান্ন গলি। বাস্তবিক কটকের 
বাজারের সংখ্যা অনেক । বাজার গগপেক্ষা গলির সংখ্যা! যে আরো অধিক, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এত বড়, সহরেও ভাল পুকুর নাই । 
সাধারণতঃ লোকেরা পাতকুয়ার জল ব্যবহার করিয়া থাকে । কটকের. 
মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত খুব ভাল বলিয়। বোধ হইল না, অনেক রাস্তা 
এখনও মৃত্তিকা-নির্দিত, পয়্নালার বন্দোবস্ত ভাঁল-হয় নাই। ক্রটকের বায়ু 
তাল বলিয়া বহু অধিবাসী স্বন্েও কটক অস্বাস্থ্যকর হয় নাই। উড়িষ্যা; 
বিভাগের কমিপনারের আফিস, জজ ম্যাজিষ্টেটের কাছারী, মুন্সেফ 
কাঁছারী ও কলেজ গৃহ, এ সমস্তই বর্তর্শন গৌরবের নিদর্শন । কমিসনারের, 
কাছারী মহান্দীর নিকট ১ য্যাজিষ্রেট প্রভৃতির কাছারী কলেজের নিকট, 
কাটজুরী নদীর তীরে সংস্থাপিত। সুন্দেফ ও জজের কাছারী এই উভস্ক 
কাছা'রীর মধ্যবর্তী স্থানে। কটকের উচ্চশ্রেণীর কলেজ, মেডিকেল স্কুল 
ভিন্ন আরো ৪1৫ টী এপ্টান্স স্কুল স্থানীয় উৎসাহী লোকদিগের যবে সংস্থাপিত 
হইয়াছে । তন্মধ্যে প্যারীমোহন একাডেমির নাম বিশেষ পরিচয়ের উপ- 
যুক্ত ইনি নিজের শরীরের রক্ত দিয় এই স্কুলের ভিত্তি সংস্থাঁপিত করেন ॥ 
ইহার জন্য তাহার অজন্র অর্থ ব্যয় হইয়াছে । তিনি অতি সংলোক ও. 
উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। এখন তিনি স্বর্ণে, কিন্তু তাহার যত্র-প্রযুক্ত স্কুলটা 
এখনও চলিতেছে । খবীষ্ট ধর্শাবলম্বীদিগের অনেক কীত্তি এখগ্ুনে বিদ্যমান 
আছে। নানা শ্রেণীর ভজনালয় ও স্কুলাদি ভিন্ন একটা অপুর্ব্ব কীর্তি দেখিয়া 
মোহিত হইলাম। হাজারিবাঁগে যেমন গবর্ণমেণ্টের একটা রিফরমেটরি 
আছে, এখানে সেইরূপ একটা অনাথ-নিবাঁস (9101,90766) আছে। এই 
অনাখ-নিবাসের গৃহ বহু অর্থে নির্মিত হুইয়াছে। ইহা কোন সদাশক় 
ইংরেজের সৎকীর্তি। কটকে এরূপ সুন্দর অষ্রালিকা আর নাই। অনাথ 
বালক বালিকাদের জন্য খবীষ্টসমাজ জগতে যে অপূর্ব কার্য করিয়াছেন, 
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তাহার সমতুলা কীর্তি আর কোন সমাঁজে দেখা যাঁয় নাঁ। এই অনীঁথ-বিনাঁস, 
খীষ্ট ধর্দাবলম্বীদিগের ভজনালয় সমূহ, ইংরাজদিগের বসতি, এবং কেল্লা 
নিকটবর্তী ময়দানের 'সৈন্ত-নিবাস সমূহ দেখিলে কটককে একটী খুব 
সমৃদ্ধিশীলী নগর বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক, কটক কলিকাতাঁর পর, 
বাঙ্গালার যে কোন নগরের সহিত সমৃদ্ধি ও এ্রশ্বর্য্যে সমকক্ষতা করিতে 
পাঁরে। কটকে দেখিবার অনেক জিনিস আছে । 

আমরা পূর্ধ্বে এক স্থানে বলিয়াছি, বাঙ্গালায় যেমন গবর্ণমেণ্টের রেল- 
কীর্তি, উড়িষ্যায় সেইক্ূপ খাঁল (009) কীন্তি। উড়িষ্যার নানা বিভাগের 
থালসমূহ সংরক্ষণের জন্য অনেক ইপ্জিনিয়ার আফিস আঁছে। উড়িষ্যার 
থালকীর্তির সমতুল্য কীর্তি ভারত অতি অল্পই আছে। খালাদি সম্বন্ধে 
পরে আরো কিছু বলিতে ইচ্ছা রহিল। কটকের উত্তরে মহানিদী ও 
বিন্বপার বাঁধ (403০6) দেখিয়া ইতরাঁজ কৌশল ও বুদ্ধিকে শত শত 
ধন্ঠবাদ না দিয়! থাক! যাঁয় না। কটকের বর্তমান শোভার প্রধান আঁকর 
মহাঁনদী। এই নদীর জলরাশি পুর্বে সাঁগরে বহিয়া যাইত । বাঁধ দ্বারা 
এই জলরাশি আবদ্ধ থাকায় কটকঁকে সরস ও সজীব করিয়া রাঁখিয়াছে। 
ইংরাজকীর্তি সেই সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয় হইয়াছে । কটক প্রাচীন সময় হইতে 
শিল্পনৈপুণ্যের জন্ত প্রসিদ্ধ। এখানকার, রৌপ্য-নির্িত অলঙ্কারাদি যে 
কোন প্রদেশের অলঙ্কারকে শ্রেষ্ঠতায় পরাজয় করিতে পারে। কিন্তু 
গুনিলাম, উৎকৃষ্ট শিল্পীদিগের মধ্যে অনেকে বাঙ্গালী । 

কটকে প্রেস ও স্থানীয় সংবাদপত্রের অভাব নাই। কটকের প্রিন্টিং 
কোম্পানি প্রেসের জন্য একটা সুন্দর বাড়ী নির্মীণ করিয়াছেন । “সেই 
বাড়ীর দ্বিতল গৃহটা ষেন সহরের সীঁধীর্ণ সম্পত্তি । এই স্থটনে যে কেহ ইচ্ছ। 
করিলে বক্ততাদি প্রদান করিতে পারেন। কটকের এই সুন্দর গৃহটা 
যেন কলিকটুভীর টাউন হলের ন্তাঁয় ব্যবহৃত। ইহার অধ্যক্ষ বাবু গৌরী- 
শঙ্কর রাঁয় মহাঁশয় অতিশয় সদাশয় ব্যক্তি। তিনি ছই দিন বক্ত তাঁর জন্য 
এই হল আমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এজন্ত তাহাকে বিশেষ 
ধন্তবাদ দিতেছি । | 

কটকের অধীবাসীগণের মধ্যে উড়িষ্যাবাসী, তেলেঙ্গা, হিনুস্থানী ও 

বাঙ্গালীই প্রধীন। ইহার মধ্যে নানা জাতির লোক আছে । তেলেঙ্গা- 

বসতি” দেখিলেই বোঁধ হয় যেন মান্জাজের অতি নিকটে আসিয়াছি। 
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দীর্ঘ ও কৃষ্ণকায়, বলবান, সাহসী তেলেঙ্গা স্ত্রী পুরুষদিগকে দেখিলে মনে 
অনেক পূর্বের স্থৃতি জাগিয়া উঠে। ইহাঁরাই বাঙ্গাল! ও উড়ি্যা বিজয়ের 
ইংরাজের প্রধান অস্ত্র। এখনও তেলেঙ্গাজাতির বহু লৌক ইংরাজ-সৈস্ঠ- 
শ্রেণীভুক্ত । কটক তেলেঙ্গা সৈম্তের দ্বারা স্রক্ষিত। নিজের শোগিত 
নিজের! পাঁন করিতে ভারতবাদী যেমন মজ্বুত, পৃথিবীর আর কেহ 
তেমন আছে কিনা, জানি না। ভারতবাসীর স্তাঁয় স্বদেশদ্রোহী বুঝি 
বা বিধাতার সৃষ্টিতে আর নাই। উ়িষ্যাভ্রমণে যাইয়া সমুদ্রচর তেলেঙ্গী- 
দিগের সাহসের প্রশংস! না করিয়া কেহই থাকিতে পারিবেন না। কিন্ত 
এমন মূর্খ এবং অজ্ঞান জাতি আর ভারতে আছে কি না, কে জানে! 
তবে একথ| সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, সাহেব-সহবাসে থাঁকিয়! 
ইহার! বাহিরের সভ্যতা যথেষ্ট শিখিয়াছে। 

কটকের বাঙ্গালী শ্রেণী আমাঁদের দেশের গৌরব বিশেষ! অতিশগ্ন 
দুরবর্তাঁ, বান্ধব-বিহীন প্রদেশে যাইয়া ইহাদের সহৃদয়তা ও চরিত্রের সৌনর্ধ্য 
দেখিয়া আমর] মুগ্ধ হইয়াছি। প্রতি স্গরে, উকীল, ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট, 
মুন্সেফ, স্কুল বা কলেজের শিক্ষক প্রভৃতিই উচ্চ শ্রেণীর লোক মধ্যে গণ্য । 
অনেক নগর ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি, এই শ্রেণীর অধিকাংশ লোক 
সাধারণতঃ অহঙ্কারী, অত্যাচারী, রূট্ুরভাষী, মদ্যপায়ী, বেশ্তাসক্ত এবং 
ধর্মহীন। বলিতে সঙ্কোচ এবং লজ্জা হয় যে, বাঙ্গালার বড় বড় সহর গুলি 
আদ বেষ্তার আোতে যেন সদ! ভাসমান এবং আমাদের দেশের আশা 
ভরস! ধাঁহারা, সেই শিক্ষিতাঁভিমানী, উচ্চ শ্রেণীর উকীল ও হাকিমের! 
সেই কলঙ্ক শোতে উল্লসিত চিন্তে নিমগ্ন । অনেক স্থানের এইক্প বীভৎস 
কাণ্ড দেখিয়া আমন অশ্রু জম্বরণ করিতে পাঁরি নাই। কিন্তু উড়িষ্যা 
রাজধানী, পুরী, কটক, বালেশ্বরঁ ও উড়িষ্যার সংলগ্র নাগপুরের রাজধানী 
রণচি ও হাজারিনাগ পরিদর্শন করির তত্তৎ স্থানের অধিকীংশ বাঙ্গালীর 
নির্মল বিশুদ্ধ চরিত্রের পরিচয় পাইয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি । 
কটকের বাঙ্গালী উকীলগণের মধ্যে বাবু হরিচরণ বন্যোপাধ্যায়, বাবু 
হরিবল্পভ বসু, বাবু নরেন্্রনাথ সরকার প্রভৃতির সহিত আলাপ করিয। 
তাহাদের বিশুদ্ধ নির্মল চরিত্রের পরিচয় পীইয। প্লীতিলীভ করিয়ীছ। 
হরিবল্পত বাবু কটকের প্রধান উকীল, কিন্তু ইহার ব্যবহীর ও টরিত্র অতি 
চমত্কার । বাবু নরেন্্র নাথ সরকার কটকের মধ্যে খষিতুল্য চরিত্রের 
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অধিকারী । কটকের বাঙ্গালী অধ্যাপকর্দিগের মধ্যে অধিকাংশই অতি 
সৎংলোক। কটকের যুন্সেফ বাঁবু মভিলাল সিংহ অতি মধুর প্রকৃতির 
'লোক। দূরদেশে যাইয়া আমরা এন্প সহ্ৃদয় ব্যক্তি অতি অন্পই 
দেখিয়াছি । মতিবাবু কটকের বাঙ্গালীদের মধ্যে অমায়িকতার জঙ্ক 
বিশেষ প্রসিদ্ধ ও সর্বত্র পুজিত। এরূপ লোক রঙ্গভূমির উজ্জ্বল বত্ব স্বরূপ । 
বাবু রাজকুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইপ্চিনিয়ার মহাশয় একজন ধর্ম পিপাস্থ ব্যক্তি। 
ইহার সহিত অল্প কথৌপকথনেও জ্লামরা সুখী হইয়াছি। এই সকল 
অহায্মাদিগ্ের দ্বারাই কটকে বাঙ্গালীর মহত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

উতৎ্কল-বাীদিগের মধ্যে বাবু নন্দকিশোর দাস, বাবু মধুহ্দন দাস 
মহাশয়গণ আদর্শ ব্যক্তি। ইহারাই উড়িষ্যাবাসীর প্রতিভা, উচ্চ শিক্ষ! 
এবং চরিত্রের আদর্শ স্বরূপ। এমন লোঁক নাই, ধাহারা ইহাদের ব্যবহারে 
বস্তষ্ট না হইয়াছেন । 

উড়িষ্যাতে বহুকাল হইতে অনেক বাঙ্গালীর চিরকালের জন্য বাঁড়ী 
নির্মাণ করিয়া বংশপরম্পরা ক্রমে কুল করিতেছেন । কোন বিজ্ঞ লোকের 
নিকট শুনিলাম, এই শ্রেণীর সংখ্য। প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ সহস্র হইবে। 
উড়িষ্যা এই বাঙ্গালীদিগের নিকট সভ্যত! ও সামাজিক বিষয়ে যে প্রভূত রূপে 
স্বণী, তৎবিষয়ে সন্দেহ নাই । কটকের বাবু'রাঁধানাঁথ রায়, বাবু জগমোঁহন 
রায়, বাবু দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই শ্রেণীভুক্ত | রাধানাথ বাবু বর্তমান সৃময়ে 
উড়িয্যার প্রধান কবি, ইনি স্কুল সমুহের জয়েণ্ট ইনম্পেকটর। দ্বীন বাবু 
'কোন দরকারী কাজ করেন না। জগমোহন বাবু পুর্বে ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট 
ছিলেন। এই তিন জন 'লোকের নিকটই আমরা বিশেষ রূপ খণী। দীন 
বাবু উড়িষ্যার মঙ্গলের জন্য যে সকল সৎকার্ধয করিয়াছেন, তাহার তুলনা 
নাই। এই মহাত্মা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমীদিগের কটক পরিদর্শনের অনেক 
সাহাধ্য করিয়াছেন। বর্তমান সময়ে ইনি কুলি-অত্যাচার নিবাঁরণে বদ্ধ- 
পরিকর হইয়াছেন! এই কার্য্যে বাবু ললিত মোহন চক্রবর্তী তাহার 
প্রধান সহায়। রাধানাথ বাবু উড়িষ্যার মধ্যে একজন বিখ্যাত ও অভিজ্ঞ 
ব্যক্তি। তাহার নির্মল চরিত্রের সংস্পর্শে, তাহার মধুর ব্যবহারে, তাহার 
অভিজ্ঞতার ছায়ায় থাকিয়া আমরা জীবনোন্নতি এবং উড়িষ্যা পরিদর্শন 
সম্বন্ধে অনেক সাহাধ্য লাভ করিয়াছি। আমাদের বিশ্বীস, রাঁধানাথ 
বাবুর মত লোক উড়িষ্যায় অতি অন্ন আছেন। 
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জগমোহন বাবু বৃদ্ধ, কিন্তু উৎসাহের জীবস্ত অবতাঁর। এমন সংকাজ 
নাই, যাহাতে তাহার সহান্থভৃতি নাই। বেহাদিগের পালিত মেয়েদিগ্রকে 
কিরূপে উদ্ধার কর! যায়, বর্তমান সময়ে এই সাধু চিন্তায় তিনি ব্যাপৃত। 
ইনি কটক ব্রাক্সমাজের আদি বিভাগের একমাত্র আদর্শ সভ্য । কিন্তু ইহার 
প্রাণ এখন সার্বভৌমিক ধর্মের জন্য লালাক্মিত। কয়েক দিন ইহার সংস্পর্শে 
থাকিয়া আমর! অনেক উপকার পাইয়াছি। 

কটকের ব্রাহ্ম-সমাঁজে ও ছাত্র-স্বমাঁজে অনেক চরিত্রবান লোক আছেন । 
কতিপয় অধ্যাপকের যত্বে নীতি শিক্ষার জন্য একটা হরি-সতা প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । গ্োপালজীর মন্দির-প্রাঙ্গণে এই সভার অধিবেশন হয়। ধর্শের 
জন্ঠ যিনি যাহা করেন, তিনিই সাধারণের ধন্তবাঁদের পার । কটকের ডেপুটা 
ইনম্পেক্টর বাবু মধুস্থদন রাও মারহান্টীবংশের গৌরব বিশেষ ।, ইনি ব্রাঙ্গ 
সমাজের এক জন চরিত্রবান ব্যক্তি । যেসকল মহাজার পুণ্যপ্রভায় ত্রাঙ্ম- 
সমাজের মুখ উজ্জল হইয়াছে, ইনি তাহাদের মধ্যে একজন। আমর! ইহার 
বাসাতেই আশ্রয় পাঁইয়াছিলাম | মধু বাঁধুর স্তায় সঙ্জন ব্যক্কির মধুর ব্যবহার 
জীবনে ভুলিবার যে নাই। ইনি একজন প্ররুত সাধু ব্যক্তি । উড়িয়া ভায়ায় 
তিনি বিশেষ পারদর্শী ; ইনিও একজন উড়িয়া ভাঁষার উৎকৃষ্ট কৰি। 

কটকের কলঙ্কের কথা! এই বে, জঙ্গ ও মুন্সেফ কাঁছারি প্রভৃতির অতি 
নিকটে ও সহরের অতি সুন্দর প্রকাশ স্থানে, সদর রাস্তার উপরে, বেশ্ঠালয় 
অতি গৌরবে প্রতিঠিত রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া আমরা বড়ই মর্মাহত 
হইছি । শুনিলাম, উড়িষ্যার অনেক রাজা রাঁজড়ার ধন প্রাণ এই স্থানে 
বিসর্জিত হইয়াছে । কটকের এই কলঙ্ক দূর করিতে কটকের সন্্াস্ত লোকেরা 
চেষ্টা করিলে যে ক্লৃতকার্ধ্য হইতে, পারেন না, আমরা! মনে করি না । কিস্ত 
সে বিষয়ে আমাদের দেশের লোকের দৃষ্টি অতি কম। 

কটকের আর একটা কলঙ্ক এই দেখিলাম, ভত্র পল্লীতে প্রফাস্থয 
রাস্তার ধারে বেশ্তার নাচ হইয়া থাকে। ইহাতে সাধাকসণের চিত্ত 
কলুষিত হয়, রুচি অপবিত্র হয়। বাঙ্গালা বড় লোকের বৈঠকখানায় 
খেম্টা নাচ প্রভৃতি যে কদর্য লীলার অভিনয় দেখা যায়, কটকের 
রাস্তার ধারে নে চিত্র দেখিলাম। এ সন্বন্ধে বাঙ্গলা অপেক্ষা কটককে 
একটু কলুষিত বলিয়া বোঁধ হইল। যাহা হউক, কটকের স্থৃতি আমাদের 
হৃদয়ে চিরকাল উজ্জল থাকিবে । 

শব 
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এইবার আমরা উড়িষ্যার অতুল কীর্ডিময় স্থানের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি- 
তেছি। আমাদের লেখনী কম্পিত হইতেছে, গ্বদয় স্জুচিত হইতেছে । 
এই অত্যাশ্চর্ধ্য কীর্তিকাঁহিনী ষখাযথ বর্ণন| করিয়া উঠিতে পাঁরিব বলিয়। 
আশা করিতে পাঁরিতেছি না। যাহা দেখিয়াছি, তাহা জীবনে ভুলিব না, 
কিন্তু অন্তকে বলিতে বা বুঝাইতে পারিব, দে আশ! নাই। তবে এ চেষ্টা 
কেন? বিভম্বনা মাত্র। 

উড়িষ্যা যাত্রার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ এইবার আবরস্ত হইল। জাহাজের 
পালা শেষ হইয়াছে, এই বাঁর গরুর গাড়ীর পালা আরম্ভ হইল। কটক 
প্রিন্টিং ক্রেম্পীনির হলে “যুগধর্ম্” বিষয়ে দেড়-ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা শেষ 
করিয়া ক্লাস্ত কলেবরে রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় বাঁসাষ প্রত্যাবর্তন করিলাম । 
অদ্ধেয়্ জগমোঁহন বাবু বক্তৃতার গৃহ হইতে অনেক দূর পর্যস্ত আমাদের 
সঙ্গে আসিয়াছিলেন, কিস্ত তথন্* তীহাঁর মনে কিছুই উদয় হয় নাই। 
বাঁসায় যাইয়াই, কাহার আদেশে কে জানে, আমাদের বন্ধু জগমে'হন 
বাবু মধু বাবুকে এই রূপ এক খানি পত্র লিখেন-_-“আমাদের বন্ধুর! পুরী 
যাত্র! করিবেন, সঙ্গে কুইনাইন, সাঁগু, স্পিরিট ক্যাম্ফষর ও ক্লোরোডাইন 
দেওয়া উচিত ।” জগমোহন বাবুর এই রূপ সহ্ৃদয় ব্যবহারে বড়ই কৃতজ্ঞ 
হইলাম। তীহাকে প্রত্যুত্তরে কৃতজ্ঞতা জানান হইল, কিন্ত ওষধাদির 
বিশেষ কোন চেষ্টা হইল না) তিনি অগত্যা এক শিশি ক্লোরোডাইন্্ ও 
এক শিশি শ্পিরিটক্যাম্ষর সঙ্গে দ্রিলেন। এই সময়ে বুঝিলাম না, জঙ্গে 
ওষধ পথ্য না লইয়া আমরা কি বিষম ক্রুটি করিলাম । উষ্ণ রক্তে, নির্ভী- 
বনায়, আহীরাস্তে ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহ খানিকে গোশকটে তুলিলাম । 
বন্ধগণ বিদায় দিলেন) মধু বাবু সঙ্গে একটা বন্ধুকে পাঠাইলেন। 
এক গাড়ীতে আমর তিনজন আমি, আমার বন্ধু ও পরিদর্শক-বন্ধু। 
এতত্িন্ন গাড়োয়ান। গরু বেচারাদের সাধ্য কত, একবার বুঝুন। কটকের 
দক্ষিণে কাঠজুরী নদী । এই নদীর অর্ধ মাইল-ব্যাঁপী বানুময় বক্ষ শকট হইতে 
নামিয়া পদত্রজে যাইতে হয়। আমার শরীর নিতাস্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াঁ 
ছিল, মৃতবৎ গাড়ীতে পড়িয়া রহিলীম। বন্ধুদ্ধয় অতি কষ্টে সেই দ্বিপ্রহর 
অন্ধকারময় রজনীতে কতকটা জলম্য় ও কতকটা জলশূন্য বালুরাশি 
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অতিক্রম করিলেন। নদী বঙ্ষ অতিক্রম করিয়া বন্ধুগণ গাড়ীতে উঠি- 
লেন। ধীরে ধীরে, ঈষৎ শব্দ করিতে করিতে, পুরীর রাস্তা ধরিয়! 
গাড়ী চলিল। কিয়ৎদুর যাইয়া গুনিলাম, দুরবর্তী কোন গাড়ীতে চুরি 
হইয়া গেল। এরূপ বিপদ সে নির্জন পথে প্রায়ই ঘটে। 

গাড়ীতে অতি কষ্টে তিন জন পড়িয়া রহিলাম। আমার সঙ্গের 
বন্ধু রাত্রে বলিলেন, বড় শীত। আমি বড় ক্লান্ত, কথাঁটায় বড় কাঁণ 
দিলাম না। এই ভাবে রজনী প্রভাত হইল। প্রাতে বন্ধুর গায়ে হাত 
দিয়া দেখিলাম, বন্ধুর তয়ানক জর হ্ইয়াছে। এই সময়ে আমাদের 
গাড়ী বালি-হস্তা চটা পার হইয়া! পুরীর রাস্তা! পরিত্যাগ করিয়া ভূবনেশ্বরের 
রাস্তা ধরিয়াছে। প্রবাদ এই, এই বালিহস্তায় রামচন্দ্র বালি রাজাকে বধ 
করিয়াছিলেন । সত্য মিথ্যা বিধাতা জানেন, আমরা বালিহস্তা পার 
হইয়া আবার বালিময় জলশূন্ত নদীবক্ষ দিয়া গাড়ী চালাইয়া! দিলাম । 
এ ন্দীও কাঠজুরীর একটা শাখা বিশেষ ; বর্ধাকালে জলে পুর্ণ হয়, কিন্তু 
এখন শুক্ষ। এই' বালুময়্ নদী পাঁর হ্টুবার সময় দলে দলে ভূবনেশ্বরের 
পাঁগ্ডাগণ আসিয়া আমাদিগকে ধরিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। বিন্দু- 
সাগরে আন করাইৰ, ভুবনেশ্বর দেখাইব, ইত্যাদি নানা প্রলোভনযুক্ত 
কথা বলিতে লাগিল । নিবান তকাঁথা, তোমাদের পাণ্ডা কে ?--ইত্যাদ্দি 
নানারপ প্রশ্ন তাহারা করিতে লাঁগিল। উত্তর না দিলে ছাড়ে না, কেই 
বা এত পাণ্ডার এত কথার উত্তর দেয়? দিতেই বা কে পারে? তাতে 
আব্রর্র আমাদের একজন বন্ধু পীড়িত। বালুময় নদী পার হইতে 
গরু ছুটী বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িল, এই অবস্থায় গাঁড়োয়ানের প্রহার ; এদিকে 
সূর্য্য আরক্ত লোচনে যুদ্ধ সজ্জা করিয়া মস্তকের উপরে তীত্রবেগে ধাবিত 
হইয়াছেন, বন্ধুর শরীর দিয়া যেন*আগুন বাহির হইতেছে, আর এদিকে 
এই পাগাদের উৎপাতি। বড়ই বিরক্ত হইলাম। পীড়িত বন্ধু কোন 
পাগাশিশ্তকে ভীষণ বিভীষিকা দেখাইলে, সে পলায়ন করিল। ক্রমে 
ভুবনেশ্বর নিকটবর্তী হইল। জরের্‌ ওষধ নাই, পথ্য নাই--দেখার সাধ 
মিটিয়াছে, এখন কি করি, কোথায় যাই, কেন পুর্বব রজনীতে জগমোহন বাবুর 
পরামর্শ শুনি নাই, এই সকল বিষয় ভাঁবিতেছি, এমন সময়ে ভুবনেশ্বরের 
মন্দিরের চূড়া দৃষ্টিগোচর হইল। - বেলা ১০ টার সমন্ধ সেই প্রাচীন 
অদ্ভূত কীন্ডিময় স্থানে পৌছিলাঁম! সেখানেও পথ্য মিলিল না, ওষধ 
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[মলিল না, আমাদের বড় আশায় ছাই পড়িল। শেষে অগত্যা একটু 
“কন্দক” দিয়া পীড়িত বদ্থুকে জল খাওয়াইলাম, এৰং অতি সংক্ষেপে 
তুবনেশ্বরের মহ! কীর্তি সকল দেখিলাম। দিবসে অক্নাহার হইল না। 
সামান্তরূপ জলযোগ করিয়া:দিন কাটাইলাম। কিন্তু তাহাতে একটুও কষ্ট 
হইল.না.। ভুবনেশ্বরের কীর্তি এমনই মনসুগ্ধকর | | 
মহারাজ ষজাতি কেশরী ৫০০ গ্রষ্টাবে ভূবশেশ্বরের মন্দির নিশ্দীণ 
করিতে আরম্ভ করেন। ইনিই জগন্থাখ দেবকে প্রতিষ্ঠা করেন। যযাতি 
কেশরী তাহার ভরীবনের এই শেষ কীর্তি পরিসমাপ্ত করিয়া যাইতে 
পারেন নাই । ৬৫৭ খীষ্টাবে, ১৫৭ বৎসর পর মহারাজা ললাটেন্দু কেশরীর 
সময়ে এই মন্দির সম্পূর্ণ হয়। " ক্রমান্রয়ে তিন পুরুষ এই মন্দির নির্মাণে 
বিলুপ্ত হয়, চতুর্থ পুরুষ সমাধা করেন। তুবনেশ্বরের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত 
শিবলিঙ্গের ন্যায় বড় শিবলিঙ্গ আর কুত্রাপি দেখা যায় না। ভাঁরতবর্ষীয় 
মন্দির সমূহের মধ্যে. ভুবনেশ্বরের মন্দির সর্বশ্রেষ্ঠ ও অর্বোৎকষ্ট। 
ভুবনেশ্বর, কেশরী বংশের সময, উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। পাঁগাদের 
মুখে শুনিলাম, এক সময়ে একটা কম কোটী শিবমন্দির ভুবনেশ্বরের পার্শ্ব 
বর্ভী স্থান সমূহে বিদ্যমান ছিল। মহাত্মা হণ্টার মাহেব ৭*** সাত সহস্র 
মন্দির গণনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন । *কেশরী বংশ, উড়িষ্যার ব্রাঙ্গণ্য- 
ধর্দের প্রবর্তক । কিন্তু এ সময়েও বৌদ্ধধর্মের প্রকোপ একেবারে বিলুপ্ত 
হয় নাই। মন্দির সমূহের গাত্রে যে সকল ছবি বিদ্যমান আছে, তাহ 
বৌদ্ধ যুস্তির ছায়ায় অঙ্কিত বলিয়া বোধ হয়। ভুবনেশ্বরের মন্ত্রিবের 
গাত্রেও অশ্লীল ছবি আছে, কিন্তু সংখ্যায় অন্ন। ভুবনেশ্বরের মন্দির 
প্রীয় ২০* ফিট উচ্চ হইবে। প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড সকল এত উর্ধে 
কিরূপে উদিত হইল» ভাবিলে অবাঁক্‌ হইতে হয়। পাঁওাদের মুখে 
গুনিলাম, প্রীয় ও মাইল দূর হইতে সোপান নির্দীণ করিয়া! এই সকল প্রস্তর 
উত্তোলন কর! হইয়াছিল । তুবনেশ্বরের মন্দিরে তদনীন্তনের শিলপনৈপুণ্যের 
চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যাব; এমন একখানি প্রস্তর দেখিলাম না, যাহাতে 
আশ্চর্য কারুকার্য বা কোনরূপ ছবি অঙ্কিত নাই। এই অন্দিরের ছই 
পার্খ ও পশ্চাতে তিন দিকে পার্বতী, গণেশ ও কার্তিকের তিনটা অপূর্ব বৃহৎ 
প্রস্তর মূর্তি আছে। একপ প্রকা প্রস্তর মূর্তি অতি নিরল। পার্বতী 
অঙ্গের বস্ত্র খানিতে এত উত্কৃষ্ট কাঁরুকার্য্য রহিয়াছে যে, অন্য কোন 
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স্থষ্ট বস্তরতে সেরূপ শিল্পনৈপুণ্য সম্তবে না। অতি ক্ষুদ্র অংশের অবয়ব 
পর্য্স্ত আশ্র্য্যরূপ বিকাশ করা হইয়াছে । ভূবনেশ্বরের মন্দিরের বাহিরে 
একটা প্রকাণ্ড প্রস্তর-নির্রিত ষাঁড় রহিয়াছে; এরূপ আশ্চধ্য পাষাণ 
নির্িত ষাঁড় আমরা ক্মার কোথাও দেখি নাই। তুবনেশ্বরের মন্দিরের 
শিল্পনৈপুণ্য, প্রাচীনত্ব, অপরূপ শোভা! দেখিয়া ও ভাবিয়া অবাক হই- 
লাম। কেশরী বংশ ধর্ষের জন্ত কত অর্থ ব্যয় করিয়াছে, ভাবিয়া 
বিশ্মিত হইলীম। ভূবনেশ্বরের এঁক মাইলের মধ্যে কোন ন্ধূপ বড় 
পাহাড় নাই। এই সকল মন্দিরের প্রস্তর খণ্ড সকল বহুদূর হইতে 
আনীত হইয়া থাকিবে । কত অর্থ €ষ এই কার্যে ব্যয়িত হইয়াছে, 
করনা কর! যাঁয় না। ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের লোকেরা যে কি ন! 
করিয়াছে, জানি না। ধন্য ভারতবর্ষ, ধন্য ভুবনেশ্বর । 

ভূবনেশ্বরের নিকটে যে অসংখ্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, এ্রস্থলে 
সংক্ষেপে সে সকল সম্বন্ধে ছুই একটী কথা না বলিলে চলে না। 
অধিকাংশ মন্দির অরণ্যে বেষ্টিত সুইয়াছে, অনেক মন্দির ধুলিসাৎ 
হইয়াছে । এই সকল মন্দিরের বিশেষত্ব এই দেখা যা যে, প্রস্তর রাশিকে 
কেবল শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সজ্জিত কর! হইয়াছে, কিন্ত কোন প্রকার মসঙ্ল! 
প্রয়োগ করা হয় নাই। সহত্রাধিক বৎসরের প্রবল পরাক্রমও এই অপূর্য্ 
কীর্তিকলাপকে বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। কালাপাহাঁড়ের দৌরাস্য্ে 
কোন কোন মূর্তি অঙ্হীন হইয়াছে বটে, কিন্তু অনেকগুলি মন্দির 
এএুন৪ সমভাবেই আছে। ভুবনেশ্বরের মন্দির এমন সুন্দররূপে আশ্চর্য্য 
কৌশলে নির্মিত ষে, ছর্জয় কালকে পরাজয় করিয়া এতদিন একই ভাবে 
বিদ্যমান রহিয়াছে, একখানি প্রস্তরও স্থানত্রষ্ট হয় নাই । দেখিলে বোধ হয় 
যে, কখনও ইহা! ধূরংস বা বিনষ্ট হইবে না। এরূপ কীর্তি পৃথিবীতে আর 
কতটা আছে, জাঁনি না । | 

যে কথ! বলিভেছিলাম ৷ অন্তান্স যে কোন মন্দিরের প্রতি তাকাও না 
কেন, তাহা দেখিয়াই যোহিত হইবে। সামান্ত সামান্ত যে সকল মন্দির 
দেখিলাম, তাঁর সমতুল্য মন্দির বাঙ্গালায় একটাও দেখি নাই। অসংখ্য 
মন্দিরের অসংখ্য নাম। প্রতি মন্দিরেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত । প্রথমতঃ নাম 
গণিতে চেষ্টা করিকাছিলাঁম, শেষে পরাস্ত হুইলাঁম। সহস্র সহস্র নাম স্মরণ 
রাঁথা বা লিপিবদ্ধ করা, উভয়ই অসম্ভব । | 


৩০ ভ্রমণ-ৃত্ান্ত 


মন্দির সকলের মধ্যে কেদার গৌরীর মন্দির সম্বন্ধে কিছু বিশেষত 
আছে। কেদারকুণ্ডের জল পরিফার, কোন ঝরণী বহিয়া আসিতেছে; 
স্বানটা বড়ই নির্জন, অনেক প্রাচীন বৃক্ষ দ্বার! বেষ্টিত। ইহার নিকটে আর 
একটা কুণ্ড আছে। জনশ্রুতি, অশোক অষ্টমীর দিন বন্ধ্যা স্ত্রীলোক এই 
কুণ্ডের জল পাঁন করিলে সন্তান-সম্ভবা হয়। এই জন্য অশোক অষ্টমীর 
দিন এই কুণ্ডের জল বহু মূল্যে বিক্রীত হয়। এই সময়ে এই স্থানে একটা 
মেলা হয়। কেদাঁর গৌরী সম্বন্ধে একটা সুন্দর প্রবাদ আছে। কেদার এক 
জন রাজপুত্র, গৌরী এক রাজ কন্তা। বাল্যকালে ইহারা একত্রে আহার 
বিহার করিতেন। বাল্যকালে উত্বুয়ের মধ্যে নধুর ভালবাস! ছিল। যৌবনের 
প্রারভ্ে সেই ভালবাসা রূপাস্তর ধারণ করিল। অর্থাৎ বাল্য ক্রীড়া হইতে 
উভয়ের মধ্যে গাঢ় প্রণয় জন্মিল। কিন্তু কৌলিক প্রথায় বিবাহে বাঁধ! জন্মে । 
সুতরাং উভয়ে পরামর্শ করিয়া পলায়ন করিতে প্রস্তুত হন। গৌরী অস্ত্রে 
বাহির হইয়া নিকটবর্তী কোন নির্দিষ্ট জঙ্গলে গমন করেন । তাহাকে ব্যা্র 
তাড়না করে। ভয়ে তিনি কণ্টকাঁকীর্ণ জঙ্গলে প্রবেশ করেন। রক্তাক্ত বস্ত্র 
কণ্টকে আবদ্ধ হইয়া! থাকে । কের অরণ্যে আসিয়! গৌরীকে না দেখিয়া 
এবং রক্তময় বস্ত্র দেখিয়া মনে করেন যে, গৌরী ব্যাপ্বের উদরসাৎ হইয়া থাঁকি- 
বেন। তিনি হতাশ প্রণয়ে আত্মহত্যা করেন্ন। গৌরী আমিষ! কেদারের মৃত 
দেহ দেখিয়া শৌকে অধীর হন, এবং তিনিও আত্মহত্য। করেন । ক্রমে যখন 
রাজধানীর লৌকের অনুসন্ধানে উভয়ের মৃত দেহ পাওয়া গেল, তখন প্রণয়ী 
যুগলের স্বর্গীয় প্রেমের পরিচয়ে সকলে মুগ্ধ হইল। কেদাঁর গৌরীর শ্রম 
অক্ষয় করিবার জন্য উভয়ের প্রস্তর মূর্তি নির্শীণ করিয়! ছুটি সন্তুখবর্জী মন্দিরে 
স্থাপন করা হইল। এই গল্প সত্য, কি মিথ্যা, জানি না, কিন্তু দেখিলাম, 
কেদার ও গৌরীর মূর্তি আশ্চর্য্য রূপে নির্মিত। এইস্থানে প্রেমের জয় 
ঘোষিত হইয়াছে দেখিয়া! বড়ই পুলকিত হইলাঁম। কেদারকুণের স্বচ্ছ 
সলিলে অবগাহন করিয়া শীতল হইলাম ও এই নির্জন স্থানে অনেক সময় 
কাটাইলাম। কত কথা যুগপৎ মনে উঠিতে লাগিল। কেদার গৌরীর 
্বর্গীক্স প্রেম কাহিনী আমীকে পাগল করিয়া তুলিল। ভাঁবিলাম, কোথায় 
কেশরী বংশ, কোথায় উড়িষ্যার রাজধানী, কোথায় প্রাচীন আর্ধ্য ধর্মমতাব, 
কোথায় প্রেম, কোথায় পুণ্য, কোথায় পবিত্রতা ! হৃদয়ে কত স্বপ্ন জাগিল, 
কত বথ৷ উঠিল, ভাবিয়া ভাবিয়া নীরবে অশ্রপাত করিলাম। ইচ্ছা ছিল, 


উৎকল-ভ্রমণ। ৩১ 


সমস্ত দিন কেদারকুণ্ডের তটে বসিয়া কাটাই, কিন্ত শকটে পীড়িত বন্ধুকে 
বক্ষ-ছায়ায় রাখিয়া গিয়াছি--আর থাকিতে পারিলাম না? আর কি করিব» 
ভুবনেশ্বরের আশ্র্ধ্য প্রেম-কীর্তি সেই কেদার-গৌরীর শ্বশানে, শ্রদ্ধার সহিত, 
কয়েক বিন উত্তপ্ত অশ্রু ৫ফলিয়া শূন্য প্রাণে ফিরিয়া আসিলাম । 

তুবনেশখবরের আর কি পরিচয় দিবার আছে? বিন্দু-সাগর সম্বন্ধে একটা 
কথা। সহআধিক বৎসর বক্ষের উপর দিয়! বহিতে দিয়া অক্লান চিত্তে 
বিন্দুসাঁগর একটা মন্দির বক্ষে ধাঁরণু করিষা রহিয়াছে--আঁজও কত জনকে 
আপন শীতল পুত বারিতে স্নান করাইয়া দেব দর্শনে পাঠাইতেছে। 

ভুবনেশ্বর শিবধাঁম, স্থতরাং এখানে শক্তির কোন চিহ্ন নাই। শুনি- 
লাম, বৈতাল-মন্দিরে কিছু শক্তি-চিহ আছে, কিন্ত তাহা দর্শন করি নাই। 
যাজপুর পার্বতীধাম, ভুবনেশ্বর শিবধাঁশ, কণারক ুর্্যধাম, পুরী বিষ 
ধাম, মহাবিনায়ক পর্বত গণেশধাঁম, এই কয়টা উড়িষ্যার প্রধান তীর্থ। 
ভূবনেশ্বরে প্রায় ৩০* ঘর পাঁণা আছে! এখানে একটা সামান্ত স্কুল ও 
একটা সামান্য পোষ্টাফিস আছে। পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়ের যত আমরা! 
বিনা খরচে ভুূবনেশ্বরের মন্দির দেখিতে সমর্থ হইলাম, এবং রাত্রে প্রসাদ 
পাইলাম । সেই পাগার দৌরাত্মযময় স্থানে, বন্ধু বান্ধবহীন মহাশশ্বানে, এই 
সদাশয় লোকটাকে যেন মরুভূমির ওয়েসিসের স্তায় বোঁধ হইল। এই 
দ্বিন থগুগিরি ও কপিলেশ্বর দর্শন করিয়া রাত্রে ভূবনেশ্বরের পোঁষ্টাফিসে 
অবস্থান করিলাম । পীড়িত বন্ধুর পথ্যের জন্য আর কিছুই পাওয়া গেল 
না/ত্রে কয়েকটা মুরকী খাওয়ান গেল এবং কয়েকটী হরিতকী রানে 
বাটিয়া দেওয়া হইল। অপরাহ্ছে যে সকল ঘটন! ঘটিয়াছিল, তাহা খগ্ডগিরি 
বর্ণন কালে লিপিবদ্ধ করিব। ভূবনেশ্বরের কাহিনী এই পর্য্যস্ত শেষ। 


সস 


খগ্ডুগণিরি ও উদয়গিরি | 


অপরাহ্নে আমরা থণ্ডগিরি অভিমুখে যাত্রা করিলাম । পীড়িত বন্ধুকে 
গাড়ীতে রাখিয়া আমি সেই পোষ্টমাষ্টীর মহাশয়ের সঙ্গ ধরিয়া ভূবনেশ্বরের 
অন্তান্ত দ্রষ্টব্য মন্দিরগুলি দেখিয়া লইলাম। ভুবনেশ্বরে বাঙ্গালীর একটা 
অক্ষয়কীর্ডি বিদ্যমান আছে। বিন্দুসাঁগরের তীরে ইহা সংস্থাপিত ) ইহার 


৬২ ভজমণ-ৃতবীস্ত | 


অধ্যে নারয়িণ, অনস্ত ও নৃসিংহ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে! বাবু কৈলাস চন 
সিংহ সেন রাজগণ নামক পুস্তকে এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ;--"্সাবর্ণ 
গোত্রীয় “ভবদেব ভট্ট বালবল্লভী ভূজঙ্গ” নামক জনৈক ব্রাঙ্মণ উড়িষ্যা 
দেশস্থ ভূবনেশ্বরের মন্দিরের নিকটবর্তী বিন্দুরোধর তীরে অনত্ত বান্ুদেবের 
এক প্রকাও মন্দির নিশ্শীণ করিয়া তাহাতে নারায়ণ, অনন্ত ও নৃসিংহমূর্তি 
স্থাপন করিয়াছিলেন । এই মন্দিরের দ্বারদেশে একখণ্ড প্রস্তরলিপি সংযুক্ত 
হইয়াছিল। তাহাতে লিখিত আছে যে, সাবর্ণ গোত্রে ভট্ট ভবদেৰ জন্মগ্রহণ 
করেন। এই মন্দির অদ্যাঁপি দণ্ডায়মান থাকিয়া উড়িষ্যা বক্ষে বাঙ্গালীর 
কীর্তি ঘোষণ করিতেছে ।” | 
ভুবনেশ্বরের সমস্ত দ্রষ্টব্য মন্দির গুলি দেখা হইলে একটী ছ্বিতল গৃহের 
উপর উঠিয়া ভূবনেশ্বরের একটা জীবন্ত ছবি চিরকালের জন্য প্রাণে আঁকিয়! 
লইলাম। প্রচ রৌদ্রের তেজ তখন অল্প অন্ন মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল ; 
মন্দির রাশির উপরে, দূরের প্রান্তরে, আরে দূরের পাহাড়-শিখরে সেই 
রশ্মি তপ্তকাঁঞ্চনের স্তায় শোভ৷ পাঁইতেছিল। যতদূর দেখ! যাইতে লাগিল, 
সব যেন অনন্তকালস্থায়ী কীর্তি রাশিতে পরিপূর্ণ। এই স্থান হইতে খণ্ড- 
গিরির দৃশ্ত অতি মনোহর--যেন আকাশের গায়ে ছুই খণ্ড নীলমেঘ সংযুক্ত 
হইয়া রহিয়াছে, আর সেই মেঘের সহিত অস্তিম কুর্ধ্য প্রাণ ভরিয়া 
কোলাকুনী করিয়া কোন্‌ অনৃশ্ত জগতে প্রয়াঁণের জন্ বিদায় লইতেছে। 
থণ্ডগিরি গমনোদ্যত সুর্যের বিচ্ছেদে অধীর ও চঞ্চল হইয়। আপন বক্ষে, 
বৃক্ষের শিরে সেই রশ্মি ধরিতে চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু হুর্্য এ ফাস) শী 
যায়, এ ডুবে, মেঘের আড়ালে, কি জানি কেন, প্র লুকাক্স 1! কাঁজেই 
খগুগিরির শরীরের পূর্বার্ধে কে ধেন মলিন বিষাদের ছায়া, গাঁ আধার, 
সচঞ্চল কৃয়াসী ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে লেপিয়! দিতেছে । পশ্চিম দিকে এই 
শোভা, পুর্ব দিকে, অনেক দূরে ক্ষীণরশ্মির কোলে কপিলেশ্বরের মন্দির 
আকাশে মস্তক তুলিক্সা কি যেন মৃছ কথা মৃছু ভাষায় এ রশ্মির কাণে কাণে 
বলিয়া দিতেছে। কতবার হৃ্য উঠিয়াছে, এইরূপে কতবার ডুবিয়াছে_- 
কত বতসর মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, এই প্রাচীন কীর্তিসাগর 
তবুও যেন সুর্যের জন্য লালায়িত। ক্ষণকাঁল ভাবিলাম, ঘে কীর্তিপাগর 
অনন্ত আঁধারের কোলে চির-নিমগ্ন, তার আবার রূপ দেখাইতে এস্ত সাধ 
কেন? যে জাতি পরপদে মস্তক বিক্রয় করিয়া অন্তের কীর্তিতে ভূষিত 
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ইইতে আজ উল্লদিত, সে জান্তি কি এই কীর্তি দেখিয়! জাঁগিবে ? যে জাতি 
চিরতরে পরের বেশ শরীরে পরিয়া, পরের ভাষা! কণ্ঠে ভরিয়া সাহলাদে, 
সাহঙ্কারে মানবপদবীতে উত্থান করিতে প্রয়াসী হইয়! আধারসাগর গর্ডে 
ডুবিয়! যাইতেছে, সেই' জাতি কি সোণীর ভারতের এই দোগার বী্তি 
স্মরণ করিয়। গৌরবান্বিত মনে করিবে? যে দেশের বৃপতিবর্থ সাঁছেব-নৃত্য, 
সাহেব-ভোজ, ফিরিঙ্গি-সেষাঁর জন্য অকাতরে অক্লানচিত্তে অর্থরাশি কর্ম 
নাশার জলে প্রক্ষেপ করিয়। আপনা'দিগকে কৃতার্থ মনে করে, সেই দেশের 
নৃপতিগণের অহঙ্কারের স্থানে লঙ্জী বা বিকার জন্মিবে না, নিশ্চয়! তবে 
আর কেন? ভুবনেশ্বর, খগ্ডগিরি, পিলেশ্বর,। তোমরা কেন আর 
আলোকের জন্ত লালায়িত হইতেছ? যে দিন গিয়াছে, সে দিন আর 
ফিরিবে না। এখন কৃর্ধ্য প্রতারক বেশ ধরিয়া ভারতে কেবল আধার 
লেপিয়! ফিরিতেছে, মায়া ছাড়িয়া এখন ক্ষণকাল আঁধারের সেবা করিতে 
থাক। অতি ছুঃখে, মনে মনে পাগলের গ্ঠায় এইক্প কত কথা বলিতে 
বলিতে ভূবনেশ্বরকে অন্ধকারে ডুবিতে দিয়া, আমরা সেই গজেন্্রগামী 
শকটে আরোহণ করিয়। খণডগিরির দিকে চলিলাম। ভুবনেশ্বর ও খণ্ডগিরির 
মধ্যবর্তী স্থান যেন মরুভূমির, ন্তাঁয়--পাহাঁড়ও নয়, সুজলা গুলা! শন্ত- 
শ্তামল প্রাস্তরও নয়__না-মাঠ-না-পাহাড়, অথবা পাহাঁড়ও, মাঠও। কুর্যযটা 
প্রাতে যেরূপ জালাতন করিয়াছিল, এ বেল! কিছু ক্ষীণ, কিন্ত তবুও সেই“রূপ 
বা তত্তোধিক জালাতন করিতে লাগিল। একে অনাহার, তাহাতে আবার 
বন্ধু জ্বর, তাতে এখন এক গাড়ীতে পাঁচজন । বন্ধুর গা দিষা এই সময়ে যেন 
আগুন বাহির হইতেছিল। ভুবনেশ্বরের মন্দিরটা বন্ধু জর গায়েই দেখিয়া" 
ছিলেন--খগুগিরির একটা ছবি গ্রাণে আঁকিয়া লইবেন, এখন এই ইচ্ছা। 
নিষেধ স্বত্বেও ভাই তিনিও চলিয়াছেন। কিন্ত জর আজ খুব্‌ সময় বুঝিয়াছে,₹- 
যে আপন পরাক্রম দেখাইতে কিছুতেই ক্ষান্ত হইতেছে ন!। গাড়ী জনপ্রাণীর 
বসবাস-শূত্ত মরু সদৃশ সেই না-মাঠ-না-পাহাড়ের মধ্য দিয়া, স্র্ধ্যের তীব্র ক্ষীণ 
রশ্মি ভেদ করিয়া, উদ্রে আগুন কণা ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে চলিল। বঙ্ধু 
তখন জরে ছটফট করিতেছিলেন, আমার প্রাণ তখন ভাবে বিভোর । 
আমি গুণ গুণ করিয়া গান রচনা, করিয়া পাগলের ন্যায় গাইতেছিলাষ-_ : 

“দেখা দেও নাথ, রক্ষা কর নাথ, তুমি রিলে আর কেবা আছে? 

আমি তোমাবিনে কিছু জানি না হে। 
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(বিপদকাঁলে ) ও নাঁথ তুমি বিনে আর গতি নাই হে” ইত্যাদি । 
বন্ধু অধীর হইয়। এই সময়ে আমাকে বলিলেন, “ভাই, মা তোমার কথা খুব 
গনেন, আমার জন্য প্রার্থনা করিতেছ না ?” "আমি বলিলাম, “করিতেছি, 
কোন ভয় নাই।” মায়ের কাঁছে সজলনেত্রে প্রাণ ভরিঙ্কা নীরব ভাষায় 
অনেক কথা বলিলাম । এ দিকে সন্ধ্যার প্রাক্কালে গাড়ী খণ্ডগিরির পাদমূলে, 
ডাকবাঙ্গালার নিকটে উপস্থিত হইল। রাস্তার ধারেই একটী যোগীর 
আশ্রম। আশ্রমের গৃহের দেয়ালে নানারূপ ছবি আঁকা । যৌগী বলিলেন, 
বুদ্ধদেবের খড়ম এখানে আছে, দেখিয়া যাও। আমরা সে খড়ম দেখিলাম 
না, যোগীর কথ! সত্য বলিয়া বোধ হইল না। এদিকে ভীষণ রাত্রি উপস্থিত 
হইতেছে? সুতরাং খণ্গিরির অপূর্বব কীর্তিকলাপ দেখিবার জন্ত তৎপর 
হইলাম। পীড়িত বন্ধুকে হাঁত ধরিয়া পাহাড়ের কতকদূর তুলিয়া, ছই চারিটা 
গুহা দেখাইয়া, আবার গাড়ীতে রাখিয়া! আমরা তিনজন পাহাড়ে উঠিলাম। 
গাড়োয়ান ও পীড়িত বন্ধু গাড়ীতে রহিলেন। 

খণ্ডগিরি ও উদ্নয়গিরি ছুটী পংলগ্ন ছোট পাহাড়। ছুটীকে খণডগিরির 
নামেই সাধারণত লোকের! পরিচয় দেয়, এখান হইতে খোর্দা সব ডিবিসন 
পর্যযস্ত একটা নূতন রাস্তা প্রস্তত হইতেছে। থগ্ডগিরিতে যেরূপ বৌদ্ধকীন্তি 
বিদ্যমান, এরূপ আর কুত্রাপি নাই। হণ্টার সাহেব বলেন, খণ্ডগিরিতে 
প্রায় ১৮২টী ছোট বড় গুহ! বিদ্যমান আছে । পাণ্ডারা বলে,২০* গুহা আছে। 
বোম্বে এলিফে্টায় যে দকল প্রাচীন গুহ! আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই গুহ! সকল 
তাহা! হইতেও প্রাচীন। ৫৩৩ খ্বীঃ পুর্বান্ধে বৌদ্ধদেবের মৃত্যু হয়।””২৫০ 
খীঃ পূর্বান্ধে অশোকের রাজত্ব । এই সময়ে খণগিরির গুহা সকল খোঁদিত 
হয়। ৬০০ শ্বীষ্টার্ধে কেশরীবংশের রাজত্ব আরম্ভ । স্থৃতরাং ভুবনেশ্বর খণ্ড- 
খিরিন্ধ কত' পরে, ভাঁবিলে অবাক্‌ হইতে হয় । খণ্ডগিরিতে যে অসংখ্য 
গুহা বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে, অনস্ত-গুহা, ব্যান্-গুহা, হন্তি-গুহ|, রাণী 
হংসপুরই পপ্রধান। অনন্ত গুহা ৩০০ খ্রীঃ পূর্বান্দ হইতে ১৫০ খ্রীঃ পূর্বা 
পর্্যস্ত খোঁদিত। ব্যান গুহা ৩০০ খ্ী পূর্বান্ষে খোদ্দিত। অনন্ত গুহ] 
একটা প্রকাণ্ড ফণাধারী সর্প-ূর্তি) হস্তিগুহা হন্তির আরতি, ব্যান্-গুহা 
ব্যাপ্রাকৃতি। পাঁগাঁদের মুখে শুনিলাম, হস্তিগুহার উপরে অস্পষ্ট ভাষার 
অনেক কথা লিখিত আছে। রর রাজার সময়ে অনেক গুহা খোগ্দিত 
হইয়াছিল । হস্তিগ্রহাটা খুব প্রকাঁ, কিন্ত স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া পিক্াছে। 
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গুনিলাম, ইংরাঁজ-কুলাঙ্গারেরা! আপন খেয়াল 'চরিতার্থ করিবার জন্ত বন্দুকের 
আওয়াজে অনেক স্থান ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছে। গুহাঁগুলি প্রায়ই অপরি- 
ফ্কার হইয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে পথিকের! রন্ধন করিস খাইগ্নাছে। 
এমন অতুল কীর্তির এই ছূর্দশা দেখিয়া প্রাণে দারুণ আঁঘাঁত লাগিল । 
থণ্ডগিরির গুহ! সকলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আশ্র্ম্য কীর্তি রাঁণী-হংসপুর, 
শুহী। এটা প্ররুত প্রস্তাবে গুহা নহে; প্রকাও দ্বিতল চক মিলান বাড়ী- 
বিশেষ । চারিটা ঘর ১৪ ফিট লঙ্বা, ৭ ফিট পার্খ, দেয়াল ৩--২ ফিট চওড়া। 
বারা ৬০ ফিট লম্বা, ৭ ফিট চওড়া । বাঁরাগ্ডার একদিকে দেওয়াল, 
একদিকে প্রস্তরের প্রকাঁও প্রকাণ্ড থামু। এই সমস্ত বাড়ীটী পাহাড়ে 
খোদিত। দেয়ালের গাত্রে অসংখ্য ছবি বিদ্যমান, কোথাও যুদ্ধ হইতেছে, 
কোথাও বিবাহের আয়োজন চলিয়াছে, ইত্যাদি অনেক অপরূপ খোদিত 
ছবি বিদ্যমান। ছবিগুলি ৬৯০ খীষ্টাকে খোদিত হইয়াছে বলিয়া হণ্টার 
সাহেব অনুমান করেন । ছবিগুলি যে কিছু আধুনিক, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় । 
বাণীহংসপুরের গুহা গুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন_প্রয়োজন হইলে যখন ইচ্ছ! 
সেখানে বাস করা যায়। রাণীহংসপুর ৩০০ শ্বীষ্ট পুর্বাব হইতে ৫০ শ্বী্টপূর্বাব্ধ 
পর্যন্ত নির্ষিত। খগুগিরির হস্তিগুহাঁর গায়ে যে অনুশাসন খোঁদিত হইয়া 
ছিল, তাহা বড় অস্পষ্ট হইয়া*গিয়াছে। রাণীহংসপুরের প্রতিক্কতির ধাঁৰে 
কোথাও কোথাও অনেক কথা লিখিত আছে । প্রবাদ এইরূপ শুনিলাম, এরা 
রাজার সময়ে রাণীহংসপুর খোঁদ্রিত হয় । রাজা যখন সপরিবারে খণ্ডগিরিতে 
আ্রমুন্র করিতেন, তখন এই রানীহংসপুরে বাস করিতেন । খণ্ডগিরি হইতে, 
ধউলি পর্ধত পর্যন্ত একটি প্রকাঁও স্থরঙ্গ চলিয়! গিয়াছে । ধউলি পর্বত 
খগ্ডগিরি হইতে ৫ মাইলের কম ব্যবধান হইবে না, খণ্ডগিরিতে এই সুরঙ্গের 
বিশেষ কোন পরিচয় না পাইলেও দউলি পর্বতের উপরে এই স্ুরঙ্গের স্পষ্ট 
নিদর্শন রহিয়াছে দেখিয়াছি । খণ্ডগিরি ছুই খণ্ডে বিভক্ত, পুর্বেই বলিয়াছি । 
একখণ্ডে এই সকল গুহারাঁজি বিদ্যমান, অপর খণ্ডের বিশেষ পরিচয় কয়েকটি 
প্রাচীন কুণ্ডে পাওয়া যাঁয়। রাঁধাকুণ্ড, শ্তামকুণ্ড, আকাশ গঙ্গা বা গুপ্তগঙ্গা-- 
এগুলি অতি আশ্চর্য্য, এই সকল কুণ্ড পাহাড়ের উপরে সংস্থাপিত | « আমরা 
ফান্তন মাসে গিয়াছিলাঁম, তখনও জল রহিয়াছে দেখিলাম । এখানে অনেকে 
তীর্থ করিতে আসেন । পাহাড়ের এই-থণ্ডের সর্বোচ্চ শিখরে একটি জৈন- 
মন্দির ও তত্নিয়ে একটি জৈন-অতিথিশাল! নির্শিত হইয়াছে । এই জৈন 
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মন্দিরটা প্রায় ৫০* বৎসর নির্িত হইয়াছে, শুনিলাম, কিন্ত আমাদের নিকট 
এত প্রাচীন বলিয়া বোঁধ হইল না। জৈন-মন্দিরে পরেশনাথ গ্রাহাড়ের মন্দির 
সকলের ন্তাঙ্ চরণযুগল রহিয়াছে দেখিলাম ? কিন্তু এখানে এখন আর পুজা 
হয় না। মন্দির ও অতিথিশাল! একেবারে শৃন্য-_এখন চর্শ্চটিকার আবাসে 
পরিণত। জৈন-মন্দিরের প্রাঙ্গণে ফীঁড়াইয়া পশ্চিমের দৃশ্ত ক্ষণ কাল দেখি- 
লাম। পাহাড়ের এই খণ্ডের চতুর্দিকে নিবিড় জঙ্গল, জঙ্গলের পর প্রাস্তর 
ধুধু করিতেছে_-গ্রাম দৃষ্টিপথে পড়িল না'। সূর্য্য তখন আমাদিগকেও এই 
অতুল কীর্ভিরাজিকে আঁধারে ডুবাইয়! চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু আকাশে 
নি্ষলঙ্ক দ্বিতীর়ার টাঁদ মৃদু মু হাসিয়া আমাদিগকে একটু সাস্বন' দিতে চেষ্টা 
করিতেছে । আমরা ক্ষণকাল অতিথি-শালাক় বিশ্রাম করিষা খগ্ডগিরির 
নিকট বিদায় লইলাম। এই অপূর্ব কীর্তিরাশি দেখিয়া যে আনন্দ পাইলাম, 
তাঁর বিনিময়ে, ছুঃখীর সম্বল কয়েক বিন্দু তপ্ত অশ্রু সেই জনপ্রাণীশূন্ত পাহাঁড়ে 
ফেলিয়া অবতর্ণ করিতে লাগিলাম। কোথায় সেই বৌদ্ধযোগীগণ, কোথায় 
সেই প্রাচীন নিফাম ধর্ম সাধন, কোথায় অশোক, কোথায় বা বুদ্ধ--ভাঁবিতে 
ভাবিতে প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। ভারতে এক সময়ে ষদদি এত জমাট 
ধর্শভাব ছিল, সাধকদ্িগের প্রতি রাজণ্যবর্গের এত অনুগ্রহ ছিল, তবে সে 
অনুগ্রহ আজ কোথায়? হায় ধর্মের স্থানে এখন ব্যভিচারের পরাক্রম, 
যোগতপন্তার স্থানে এখন পেচকের নৃত্য, নিষ্কাম ব্রতের স্থলে এখন বাহ্ব-চটক, 
গৌরব-লালসা বাঁ আস্ষীলন | আমরা কতদূর অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছি, 
পাহাঁড় হইতে নামিবাঁর সময় একবার ভাবিলাম । এক সময়ে দারজ্মিলিং, 
শিলং ও চেরাপুঞ্জি পাহাড়ে ইংরাঁজের রাস্তা-নিম্োণের ও রেল-চালানের 
কৌশল দেখিয়া অবাক হইয়াছিলাম, আর আজ প্রাচীন সময়ের এই প্রস্তর- 
নির্মিত কীর্তি দেখিয়া ইংরাঁজকে শত শত ধিক্কার দিলাম । যখন ইংরাঁজ 
জাতির অত্যুদয়ও হয় নাই বলিলে অতযুক্তি হয় না, ছুই সহস্রাধিক বৎসর 
পূর্বের লোকেরা কিরূপে এই অখণ্ড অভ্রভেদী পাহাঁড় খণ্ড সকলে এই সকল 
খছা নির্মাণ করিল, ভাবিয়! বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইলাম। সেই সকল অস্ত্র 
কোথায়, ধাহ! দ্বারা এই কঠিন প্রস্তর খোদিত হইয়াছিল? সেই সকল 
শি্ীই ব! কোথায় ফাহাদের হস্ত এই চিরস্থায়ী ছই সহত্ম বৎসর পূর্বের 
ইতিহান পাহাড়ের গায়ে অক্ষয় অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে? এ প্রশ্নের 
কেহই উত্তর দিতে পারে না-_কেহুই উদ্ভর গগিল না । ভগ্নপ্রাণে খণ্ডগিক্ি 


উৎকল-ভ্রমণ । [৩৭ 


হইতে অবতরণ করিলাম। কত প্রস্তর খণ্ড উল্লত্ঘন করিলাম, কিস্ত 
রেকবারও পদস্থুলনন হইল না। পাহাড়ের ছায়ায়, বৃক্ষের ছায়ায়, ক্ষুত্র 
জপ্রশস্থ পথ স্থানে স্থানে অলক্ষ্য ও অদৃশ্ঠ হইয়াছিল, তবুও পড়িলাম না, 
তবুও মরিলাম নী। ঝাঙ্গালীর শোণিত এই অক্ষয় কীর্তিস্তস্ভতে প্রোথিত 
হইলে, পাছে এ সকলে কলঙ্ক স্পর্শে, তাই এমন ঘটনা ঘটিল নাঁ। মাস্থষ 
হইলাম ত বাঙ্গালী হইলাম কেন? মানুষ হইলাম ত ভারতে জন্মিলীম 
কেন? মানুষ নামধারী হইলাম ত মনুষ্যত্ব পাইলাম না কেন, ধর্ম ও 
চরিত্রে বঞ্চিত রহিলাম কেন? ভাবিতে ভাবিতে শুন্য প্রাণে গাড়ীতে 
আসিলাম, আসিয়াই গাড়ী ছাঁড়িয়। দিলাম। বন্ধুর পথ্য অনুসন্ধানের জন্ঠ 
কগিলেশ্বর যাইতে হইবে, এজন্য আর বিলম্ব করা হইল না। গাড়ীতে 
আসিয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিলাম--তখন বাক্য বন্ধ হইয়া! গিয়াছে, ভাবের 
শোত .প্রাণকে উদ্বেলিত করিয়া ছুটিয়াছে। এই রূপ অবস্থায় রাত্রি ৯ টার 
সময় গাড়ী ভুবনেশ্বরের ডাক ঘরের সম্ুখে আসিয়! লাগিল । 
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পুনঃ ভুবনেশ্বর-_পুনঃ সেই পুণ্যতীর্থ, কীর্তির উজ্জ্বল ক্ষেত্রে আসিয়া 
আবার নববল পাইলাম। নববলে বলীয়ান হইয়া সেই রাজ্রেই কপিলে- 
শ্বরু-দেখিতে চলিলাম। কপিলেশ্বর তৃবনেশ্বরের কিঞ্চিৎ নান এক মাইল 
ব্যবধান । কপিলেশ্বর মন্দির ভুবনেখরের অনুকরণে নির্মিত, কিস্ত এ মন্দির 
অপেক্ষাকৃত খুব আধুনিক । 

পুরীর ন্াঁ় ভূবনেশ্বরেও রথাত্র। হইয়া থাকে । বঙ্গদেশে যেক্ধপ এক 
বৎসরের নির্মিত রথে বহুধর্ষ চলে, পুরী বা ভূবনেশ্বরের রথে সেব্ধপ 
চলে না । এই উভয় স্থানে প্রতি বৎসর নূতন জিনিসে নৃতন রথ প্রস্তত 
হয়। সে গগনম্পর্শা রথ সামান্ত ব্যাপার নহে, তাহাতে প্রতি বৎসুরে 
বহু অর্থ, বছু পরিশ্রম ব্যয় হইয়া থাঁকে। পুরীর রথযাত্রা এক আশ্চর্য্য 
ব্যাপার--এক মহাঁকাঁও। পুরীর রথের স্তায় বড় রথ বাঙ্গালায় কোথাও 
দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তৃবনেশ্বরের রথেও খুব ধৃমধাম হয়, কিস্তু পুরীর 
রথযাত্রারি সহিত তাহার তুলনা হয় না। এক সময়ে সর্ব বিষয়ে ভুবনে- 


৩৮ অ্ণ-রুত্তীস্ত । 


শ্বরই উড়িধ্যার প্রধান তীর্থ ছিল, কিন্তু কাল সহকারে শৈবধর্শের প্রকোপ: 
হাসের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ায়---পুরী অথবা 
বিফু-ধাম, উড়িষ্যার এবং বলিলে অসঙ্গত হয় না যে, ভারতের মধ্যে প্রধান্ব 
তীর্থ স্থানে পরিণত হ্ইম্মাছে। ভুবনেশ্বরের কীন্তি এখন বিস্বৃতির অন্ধ- 
কারের মধ্যে নিমগ্ন হইতেছে। শুনিয়া বড়ই কষ্ট হইল যে, এখন আর 
এখানে পূর্বের স্টায় যাত্রী সমাগম হয় না বলিয়া পাগাদের দিনপাতেও 
দারুণ কষ্ট হইতেছে। সামান্য ছুটা একটা পয়সার জন্য তাহাদের কত 
কাকুতি মিনতি, কত্ত অত্যাচার, কত অভিসম্পাতের ভয় প্রদর্শন! ভুবনে- 
স্বরের পুর্বব দক্ষিণ কোণে কপিলেশ্বর মন্দির সংস্থাপিত। কপিলেশ্বর 
নামক শিবলিঙ্গ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন । কপিলেশ্বর "আধুনিক মন্দির, 
তত জাঁকজমক নাই। মন্দিরটা ভূবনেশ্বরের মন্দির অপেক্ষা অনেক 
ছোট । উড়িষ্যার দেবমন্দির সমূহ একই ছাঁচে, একই ভাবে নিশ্মিত। 
সাধারণতঃ মন্দির গুলি চারি অংশে বিভক্ত । শ্রীমন্দির বা পীঠস্থান, জগ- 
মোহন বা দর্শক মগুলীর স্থান, নাঁটমন্দির ব! নৃত্যা্দির মন্দির এবং ভোগ" 
মন্দির বা ভোগ-উৎসর্গের ভবন । প্রধান মন্দির গুলির প্রাঙ্গণ খুব বিস্তৃত, 
সহজ সহত্র দর্শক সমাগমেও স্থানের অকুলান হয় না। উড়িষ্যার মন্দির 
সম্বন্ধীয় সাধারণ বিবরণ স্থানান্তরে লিপিধদ্ধ কৰরিব। সকল মন্দিরেরই 
বহিপ্রণঙ্গণ প্রস্তরময়, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। প্রাঙ্গণের পর প্রাচীর । মন্দির 
সমূহের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার সময় জুতা সিংহদ্বারে রাখিয়া যাইতে হয়। 
কপিলেশ্বরে ছুই শতের অধিক খর পাঁণ্ডা বসতি করেন। পাঁঞদের 
বসতি দেখিবার উপযুক্ত বটে। কাঁমাখ্যার পাঁগাদের বসতি অপেক্ষা এখান- 
কার বসতি হ্থন্দর শৃঙ্খলাবদ্ধ। মধ্য দিয়! রাস্ত| চলিয়! গিয়াছে, রাস্তার 
উভয় পারে সারি সারি দীর্ঘ দীর্ঘ ঘর। সকল ঘর শ্রেণীবদ্ধ, এক ঘর অন্ত 
ঘরের সহিত সংযুক্ত। উড়িষ্যার অনেক পল্লিতে আমরা এইরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ 
বসতি দেখিয়া বড়ই পুলকিত হইয়াছি। মধ্য দিয়া প্রশস্ত পথ গিম্ণছে, 
গাড়ী ঘোড়া সব যাইতে পারে, ছুই পার্থ সারি সারি ঘর। রাস্তার এক 
সীমায় তুলসী মণ্ডপ, ও পাড়ার দেবালয় বা সন্বীর্তনের গৃহ। তুলসি মণ্ডপ 
প্রায় প্রতি বাড়ীতেই দেখিতে পাওয়া যাঁয়। অতি দুঃখী, অতি দরিদ্র যে, 
সেও তুলসি-মওপ নির্মাণে কিছু না কিছু অর্থ ব্যয় করিয়াছে । কপিলে- 
শ্বরের নিকটেই ভার্গবী নদী। মহানদী হইতে কৈয়াকই নদী বাহির 
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হইয়াছে । কৈয়াঁকই আবার দ্বয়া ও ভার্গবীতে বিভক্ত হইয়া চিহ্ধা! হষে 
পড়িয়াছে। এই ক্ষুদ্র নদী ধউলি পর্বতের নীচ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। 
কপিলেশ্বরে বিশেষ পরিচয়ের উপযুক্ত কিছুই নাই, কপণিলেশ্বর ভুবনে- 
শ্বরের ছায়ায় নির্দিত--অথবা ভূবনেশ্বরের ব্যঙ্গ মা; ষবই আছে-_-অখথচ 
ভুবনেশ্বরের সুহিত কিছুরই তুলনা চলে না। কপিলেশ্বরের মন্দিরের ধারেই 
একটা ক্ষুদ্র কুণ্ড আছে, তাহার নাম মণিকর্ণিকা। ভুবনেশ্বর এবং কপি- 
লেশ্বর, উভয় স্থানে বহু দোঁকানাদি আছে। দোকানের মধ্যে পাঁন- 
সুপাঁরীর দোকান সর্বত্রই জীকাঁল। শুনিরাছি, উড়িষ্যায় পূর্বে বারুই 
ছিল না, বঙ্গ প্রদেশ হইতে বারুই যাইয়া, পানের চাষ করে। এখন পান- 
চর্ব্বণের জন্য উড়িষ্যা বিখ্যাত; অতি দরিদ্র ব্যক্তিরও প্রতিদিন এক 
পয়সার পানের কম চলে না। উড়িষ্যাবাসী ধনী দরিদ্র সকলের হাতেই 
তাদ্ুলের থলিয়া থাকে । কপিলেশ্বরের দোকান সমূহ অনুসন্ধান করিয়! 
নান! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের পুরীষময় কিছু সাঁগদান। পীড়িত বন্ধুর জন্ত সংগ্রহ 
করিয়া লইলাম। সংক্ষেপে কপিলেশ্বর* দেখিয় রাত্রেই ভুবনেশ্বর ফিরি- 
লাম । ভুবনেশ্বরে এক দিন ছিলাম বটে, কিন্ত তেমন দিন জীবনে অতি 
অন্পই জুটিয়াছে। ভুবনেশ্বর আমার প্রাণে চিরকালের জন্ত প্মস্কিত হইয়া 
রহিয়াছে । 

শেষ রাত্রে আবার গাড়ী চলিল। ধউলি পর্ধত অভিযুখে যাত্রা করি- 
লাম। পথ নাই, কোথাও নদীগর্ভ, কোঁথাঁও কধিত ক্ষেত্র, কোথাও বন 
জঙ্গলের ভিতর দিয়া গাড়ী যাইতে লাগিল। সে যে কি কষ্ট যাহারা 
কখনও গরুর গাড়ীতে এজন ভ্রমণ করিয়াছেন, কেবল তীহাঁরাই বুঝিতে 
পারিবেন। প্রাতে আমাদের গাড়ী ধউলি গ্রামের নিকট পৌছিল। 
আমাদের সঙ্গের পথপ্রদর্শক বন্ধু উত্তধাশাসনে পর্বত প্রদর্শন করিবার জন্য 
এক জন শিক্ষককে ডাকিতে গেলেন, ইত্যবসরে আঁমরা সেই অপরিচিত 
ক্ষেত্রে প্রাডঃকৃত্য সমাপন করিলাম । ধীরে ধীরে পূর্ব্ব দিকে নৃর্ধ্য উঠিল । 
বেলা ছুই দণ্ডের সময় এক জন্ন শিক্ষক সমভিব্যাহাঁরে পরিদর্শক বন্ধু উুঁপ- 
স্থিত হুইলেন। পীড়িত বন্ধুকে লই! পুরীর রাস্তার দিকে গাড়ী চালাইতে 
চলিলাম। আমর পর্বতের পশ্চিম সীমা ধরিয়া! উপরে উঠিতে লাগিলাঁম। 
পর্বতের পশ্চিম পাঁদপ্রাস্তে একটা ক্ষুদ্র মন্দির আছে, তাহাতে লিদ্ধিদাতা 
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গ্রণেশ মুক্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ক্রমে বেল! বাড়িতে লাগিল, আর আমরা 
পর্বতের উপরে উঠিতে লাগিলাম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর থণ্ড সকল 
অতিক্রম করিয়! অবশেষে সেই সুরঙ্গের নিকট পৌছিলাম। দেখিলাম, সে 
এক আশ্চর্য ব্যাপার । ছই তিন জন লৌক পাশাপাশি হইয়া অনায়াসে এই 
নুড়ঙ্গ- দিয়! গমন করিতে পারে। ক্রমে নিয় হইয়া, সেই অথ প্রস্তর রাশি 
ভেদ করিয়া ুড়ঙ্গ খণ্ডগিরির দিকে চলিয়া! গিয়াছে। এই স্থান হইতে 
তুবনেশ্বরের গগনম্পর্শী অন্দির-চূড়া স্পষ্ট দেখা যাঁয়। খণ্ডগিরিও দেখা যায়, 
কিন্ত কিছু অস্পষ্ট । শুনিলাম, খণ্ডগিরি ৫ মাইলের কিছু অধিক ব্যবধান 
 হুইবে। সুড়ঙ্গ দেখিয়া অবশেষে, ধউলি পর্বতের পূর্ব দিকে চাহিয়া! দেখি- 
লাম। ধউলি পর্বতের পূর্বে কৌশল্যাগাঙ্গ। কৌশল্যাগাঙ্গ সম্বন্ধে একটা 
আশ্চর্য্য জনশ্রুতি উড়িয্যায় প্রচারিত আছে। শুনিলাম, এই পুকুরটার 
দীর্ঘ ৩ মাইলের উপর হইবে এবং প্রস্থ এক মাইলের কিঞ্চিদিধিক হইবে। 
কি অপূর্ব কীত্তি! 

এখন দীঘিটীর অধিকাংশ স্থাই শুফ হইয়া! গিয়াছে, তাহাতে নানা 
শস্ত উৎপন্ন হয়। মধ্যবর্তী কতক স্থানে যে জল আছে, তাহাতে মনোহর 
পদ্মবন শোত। পাইতেছে। এই পুকুর সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই, কন্তা! সহবাঁসে 
কোন রাজার একটা সন্তান জন্মে। একথাটা অন্তঃপুর মধ্যে প্রকাশ 
হইলে, রাণী ক্রোধে অধীরা হইলেন। অবশেষে রাজার প্রতি কঠোর 
প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইল। ব্যবস্থা হইল, সন্তান ক্রোড়ে লইয়া কন্তা 
যতদূর গমন করিতে পারিবে, ততদূর ব্যাপিয়া একটা পুকুর কাটিী উৎ- 
সর্গ করিতে হইবে। সেই ঘটনা হইতে ইহার উৎপত্তি। উপযুক্ত পাঁপের 
উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত ! কৌশল্যাগাঙ্গের ইতিহাস শুনিয়া পণুসম মাঁনব-রিপুকে 
শত ধিক্কার দ্িলাম। কৌশল্যাগাঙ্গের ইতিহাস কটকেই গুনিয়াছিলাম, 
_ ধউলি পর্বতের উপরে সেই সুড়ঙ্গ পার্খে দাড়াইয়া উত্তরাশীসনের সেই 
শিক্ষকের নিকট পুনঃ সবিশেষ বিবরণ শুনিলাম। কৌশল্যাাঙ্গের পশ্চিমে 
 ধউ্লি পর্বত, তার পশ্চিমে নদী, উত্তরতটে 'উত্তরাশীপন গ্রাম, পূর্বে 
পূর্বশাঁসন গ্রাম, তৎপর পুরীর রাস্তা, দক্ষিণে দক্ষিণাশাসন। কৌশল্যাগাঙ্গ 
খননের 'পর সেই রাজকুলাজার নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া ইহার 
তটত্রয়ে বহু ব্রাঙ্গণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এইরূপ জঘন্ত পাপের 
উপযুক্ত প্রান়শ্িত্তের ব্যবস্থা দেখিয়া অবশ্ঠ একটু সন্তষ্ট হইলাম। কিন্ত 
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ঘর্তমান সময়ের চবিত্রহীনভার কথা ভাবিয়া প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইলাম । 
এমন কোন্‌ পাঁপ" জাছে, যাঁর জন্য হিন্দুসমাজে এখন প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
হয়? যে সকল কার্যের জন্য লোকেরা প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হয়, 
সচরাচর শুনি, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি পাপকাধ্য নয়। মদ্যপান, ব্যভিচাঁর--. 
সতীত্ব নাশ--«, সকল পাঁপ করিলে এখন আর সমাজে দণ্ড নাই, কোনরূপ 
প্রায়শ্চিত্ত বা ক্ষতি সহ করিতে হয় না ! পুণ্যতীর্থ ভারতবর্ষ কোন্‌ স্বর্গ হইতে 
(কোন্‌ নরকে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, ক্ষণকাঁল ভাঁবিলাম এবং সুর্যের তীত্র 
ভত্্নায় বিরক্ত হইয়া ঘর্্াক্ত কলেবরে অশোকের অপূর্ব কীর্তি অশ্বরামাঁর 
'নিকট উপস্থিত হইলাম । দূর হইতে শঙ্গরেশ্বপ্ নামক ক্ষু্র মন্দিরটী দেখিয়া 
লইলাম, কিন্তু সেখানে আর যাঁওয়া হইল না। অশ্বথামা এক অপূর্ব কীর্তি । 
সে বিরাটমূর্তি পর্ধতের গাত্রে খোদিত, কিন্তু এখন কিছু তগ্রদশী গ্রস্ত । 
তাহার নিষ্পেই পবিত্র তাষাঁয় অবিনশ্বর অক্ষরে পর্বতের গাত্রে অশোকের 
ব্রয়োদশটি অন্তশাসন লিখিত রুহিয়াছে, অক্ষর গুলি পর্বতের অতি সুন্দর 
স্থানে খেদিত হইযাছে_-বেশ পরিক্ষার ধহিয়াছে, একটুও অস্পষ্ট হয় 
নাই--কখনও যে হইবে, তাহাঁও বোধ হইল লা। ভণ্টার সাহেব বলেন, 
অশোক রাজত্বের দশম ও দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে ধন্টলি অনুশাসন (হাহ 
2)50:110110155 ). খোঁদিত, অর্থাৎ ২৫০ খীঃ পূব্বান্দে। শুনিলাম, সেই 
অন্ুশাসনে অশোকের ত্রয়োৌদশটা ধর্দ্মোপদেশ লিখিত রভিয়াছে । অশোক- 
শীসন দেখিয়া মনের মধ্যে কত কথা জাঁগিল; কিন্তু সে কথা বলিতে আর 
ইচ্ছা শ্াইশ অশোক অনুশাসন দর্শন করিয়া সর্ধাঙ্গ যেন পবিত্র হইল । 
সেই প্রাচীন স্থৃতিময় কাহিনীর সংস্পর্শে ক্ষণকাল থাকিয়া যেন নবজীবন 
পাইলাম । ক্ষুধা তৃষণ তখন ভুলিয়া গিয়াছি-সংসার-মমতা তখন বিস্বৃত 
হইয়াছি। জীবনের সে দিন আর কি কখন পাইিব 11 

এই সকল দেখিতে দেখিতে বেল! প্রায় ১৯ট1 বাজিল, ভ্রস্ত হইয়া 
কৌশল্যাগাঙ্গের শুফ পৃত গর্ভক্ষেত্রর ভিতর দিদা পুরীর রাস্তার দিকে 
গাড়ী ধরিতে ছুটিলাম। চতুদ্দিকের সেই প্রাচীন কাহিনীপূর্ণ দৃগ্তরাজি যেন, 
স্বপ্রের ন্ায় চক্ষের সমক্ষে ভাসিতে লাগিল । মস্তি চিন্তায় এবং শরীর 
ঘন্ম্ে অবসন্ন-_এই অবস্থায় পুরীর প্রশস্ত এবং অতি স্থন্দর রাস্তায় উঠিলাম । 
গাড়ী আরও কিছু দূরে ছিল। আরও কিছু হাঁটিতে হইল। গাড়ীতে 
উঠিবার সময় পীড়িত বন্ধুর পথা, সেই পুর্ব রজনীর অতি কষ্টে সংগৃহীত 

চ 
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সাণু, সঙ্গের পরিদর্শক-বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়া লইতে তুল হুইল । সেই 
বন্ধু বিদায় গ্রহণ করিলেন, আমি গাড়ীতে উঠিলাম। উত্তপ্ত রাস্তার উত্তপ্ত 
ধুলিরাশি উড়াইয় গাড়ী ধীরে ধীরে চলিল। কোথায় যাইব, কি থাইব, 
পীড়িত বন্ধুর পথ্য কোথায় পাঁইব, ভাবিয়া! "কিছুই ঠিক পাইলাম ন1। 
বিধাতার কুপা-ভাও্ারে ভবিষ্যতের গর্ডেকি আছে, কে জানে? 





পুরীর রাস্তা ও পিপুলী চটী । 


সেই উত্তপ্ত ধূলিময় রাস্তা দিয়া, ফাল্তুন মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রের তেজ মাথায় 
করিরা গাড়ী ঈষৎ শব্দ করিতে করিতে চলিল। পুর্বদিনের অপ্ধীহাঁর ব1 
অনাহার, রাত্রের দারুণ পথ-কষ্ট, প্রাতের ভ্রমণ__-এ সকলে শরীর অবসন্ন হওয়া- 
রই কথা । এক গাড়ীতে ছুই জন, একজন গীড়িত--গাঁড়ীর পার্খ ১॥, ১॥হাতি 
বই নয়_-তাতে শরীর অবসন্ন, তাতে আগুনকণা চতুর্দিকে, তায় ধুলিরাশি 
গাড়ীর চতুর্দিকে সদাই উড়িতেছে_-কষ্টের আর সীমা নাই। কিন্তু এই বিষম 
কষ্টের মধ্যেও সুখ পাইলাম। পুরীর প্রশস্ত সুদীর্ঘ পথ এক অলৌকিক কীর্তি- 
স্তস্ত ৷ শুনিলাম, হিন্দু রাজাদিগের সময়ে এই প্রকাণ্ড গথ নির্মিত হইয়াছিল । 
আসামের ট্রঙ্ক রোড দেখিয়াছি, পরেশনাথ পাহাড় ও বগডরের নীচ দিয়! 
ভারতের বে প্রকাণ্ড প্রশস্ত টঙ্ক রোড (0796 ঠ2)0 ০99) গিয়াছে, তাহাও 
দেখিয়াছি, কিন্ত তুলনার পুরীর রাস্তাকে সর্বাপেক্ষা স্ন্দর বলিয়া বোধ 
হইল। শুনিলাম, জনৈক ইংরাজ ভ্রমণকারী এই রাস্তাটাকে ভারচ্র একটা 
আশ্চর্য কীর্তিত্তস্ত বলিয়! ব্যাখ্য। করিয়াছেন। এই রাস্ত। নিম্ন ভূমি হইতে 
অনেক উচ্চ। রাস্তার ছুই পার্খে নান। বৃক্ষ সারি সারি বিদ্যমান থাকিয়া 
প্রাচীন কাহিনী নীরবে ঘোষণা! করিতেছে । কোন কোন স্থানের বৃক্ষগুলি 
আধুনিক । এই সুদীর্ঘ রাস্তা মেদিনীপুর হইতে বালেশ্বর, বালেশ্বর হইতে 
কটক, এবং কটক হইতে পুরী পধ্যস্ত চলিয়। গিয়াছে । স্বতরাং রাস্তাটা 
বহুদূর বিস্তৃত। মধ্যে মধ্যে যে সকল বড় বড় নদী পড়িয়াছে, সে সকল 
নৌকায় পার হইতে হয়, তত্ভিমন ছোট ছোট নদীর উপর বিস্তর প্রস্তর-নির্মিত 
পুল বিদ্যমান। কটক হইতে পুরী পর্য্স্ত যে রাস্তা গিক্বাছে, তাহাতে 
কয়েকটা অপেক্ষাকৃত বড় নদী পড়িয়াছে, কিন্তু সে নদী শীতকালে জল-শৃন্ত, 
শুধু বালুময়, গর গাড়ী তাহার উপর দিয়! চলিয়! যায়। বর্ষাকালে নৌকায় 
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গাড়ী গাঁর হয়। এই রাস্তার মধ্যে যে সকল পুল আছে, সেই সকলের 
প্রত্যেক পুলেই ম্মরর-লিপি ছিল, কিন্তু ইংরাজ-বাহাছুর যে সকল স্মারক- 
লিপি অন্তর্থিত করিয়া আঁপন গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্ব করিতেছেন । 
পুরীর রাস্তা প্রস্তর-নির্ষিত) পাহাড় হইতে বাশি রাশি প্রস্তর খণ্ড আনয়ন 
করিয়া ব্বাস্তার উপরই ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইতেছে, দেখিলাম । সে প্রস্তর 
অপেক্ষাকৃত কোমল, ঈষৎ লা'লবর্ণ, যেন না-মাটা-না-পাথর। পুরীর রাস্তায় 
যত যাত্রীর ভিড় হয়, এত আর ভারতের কোন রাস্তায় হয় কি না, সন্দেহ। 
অসংখ্য লোক, অসংখা মালের গাঁড়ী, যাত্রীর গাড়ী অনবরততই চলিতেছে । 
দোল ও রথ যাত্রার সময়ের ত কথাই নাই । তখন সময়ে সময়ে রাস্তায় 
লোক ঠেলিয়া চলা ধর হইয়া উঠে। এই প্রকাও রাস্তার স্থানে স্থানে 
যাত্রীনিবাস বা চটা আছে। চটাতে খড়ের ঘর, পাতিকুয়া, কোথাও ছুই 
একটা পুকুর, কোথাও নদী, যাত্রীদিগের ক্লান্তি দুর করিবার জন্য বিদ্যমান 
আছে। ইতরাঁজ-বাহাছুর অনেক চটাতে যাতীিগের সুবিধার জন্য পাক়থান। 
্রস্তত করিয়া মহৎ উপকার করিয়াছেন! পুর্বে স্ত্রী পুরুষ অবিভেদে এক 
মাঠে, পাশাপাশী হইয়া, মল মূত্র ভাগ করিত। টাদবালীতে এপ দৃশ্ত 
এখনও দেখা যায়-__আমরী! স্বচক্ষে দেখিম্াছি । চীদ্বালী ভদ্রকের অধীন ; 
এইটী জাহাজ হইতে অবভরণের*স্থান-এখানে পারখানার বন্দোবস্থ হওয়া 
নিতান্ত প্রয়োজন । গবর্ণমেন্ট থে সকল পারখান। প্রস্তুত করিয়াছেন, 
তাহার একদিকে পুরুষ ও একদিক ভ্রীলোকের জন্য নির্দিষ্টঠিক যেন 
র্ল্ওয়ে-ষ্টেসনের বন্দোবস্ত । বড় বড় চটাতে বড় বড় পারখানা। কিন্তু 
এই পায়খানার ধারেই--হানে স্থানে অপহখা নর কঙ্কাল দেখা বাযু। পুরীন্ব 

পথে যখন বসন্ত বা ওলাউঠার ধূম পড়ে, তখন সতকাৰ করিবার লোক 
থাকে না। রাস্তার ধারে মৃত, অ্ধয়ুত লোকদিগকে ফেলিয়া যাত্রীরা পলা" 
য়ন করে। সে অতি ভীষণ দৃণ্ঠ। আমরা স্থানে স্থানে এই বূপ রাশি রাশি 
নর-কঙ্কাল দেখিরা অনেক বার অশ্ুপাত করিমাছি, এবৎ ভাঁবিয়াছি, ষে 
তীর্থের জন্য এত আয়োজন-_সেই তীর্ের পথে চিকিৎসালয়ের * কোন 
বন্দোবস্ত হিন্দু রাজারা কেন করেন নাই? আমাদের দেশের দানের 
ব্যবস্থা অন্যরূপ। যে পথে সহস্র সহত্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে পথে 
ওধধের কোন বন্দোবস্ত নাই, দেখিয়! হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইলাম । কত 
ধনী ব্যক্তি এই ভারতে বিদ্যমান, কিন্তু কেহই ইহার সুব্যবস্থা করিতেছেন 
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না; এ দুঃখ আর রাখিবার ঠাই নাই । এখন ছুই একটী স্থানে গবর্ণমেন্ট 
চিকিৎসালয় প্রস্তত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার, সংখ্যা এত অন্ন এবং 
তাহার বন্দোবস্ত এত সামান্ত যে, মানুষ সাগরের উপর দিয়া যখন প্রবল 
পরাক্রমে মহামারির টেউ চলে, তখন কিছুই গ্রতিবিধান করিতে পারে 
না। যাঁকি। এই সকল কথা ভাবিভে ভাঁবিতে ও সুন্দর রাস্তার শোভা 
দেখিতে দেখিতে, শারীরিক কষ্টের কিছু লাঘব হইল । গাঁড়ী চলিতে চলিতে 
বেলা আহুমানিক ছুই ঘটিকার সময় পিপ্লীতে পৌছিল। পিপ্লী একটা 
প্রকাণ্ড চটা, এখানে দ্াতব্য-চিকিৎসাঁলয়, ডাকঘর, খানা, রেজেপ্রীরের 
আফিস, পুকুর, বাঁগাঁন ও বহু দোকান পসারী আছে। এটী যেন একটা 
ছোট সহরের মত। মধ্যদিয়ী পুরী রাস্তা চলিয়া গিমাছে, ছুই ধারে 
সারি ২ অসংখ্য ঘরবাঁড়ী। পুরীর সকল চটাতেই বাজার আছে, কিন্ত 
এখানকার বাঁজারটী কিছু বড়। বাজারে চিড়া, গুড়, চাউল, ডাইল, তৈল, 
লবণ, কাষ্ঠ, এবং সর্বাস্থানেই প্রচুর পরিমাণে পান পাওয়া বায়। 
পিপ্লীতে পৌছিয়াই এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখিলাম । পথে ভাঁবিতে- 
ছিলাম, পীড়িত বন্ধুকে কি পথ্য দিব, পিপ্লীতে পৌছিয়াই দেখি, গাড়ীর 
নিকট গরম দুগ্ধ লইয়। ছুই তিনটা বদ্ধ! জ্ীলোক হাজির । এ এক অপরূপ 
ব্যাপার। পুরী হইতে ফিরিবাঁর সময় এই স্থানে কত চেষ্টা করিয়াছি, ছুধ 
পাই নাই। কিন্ত আজ দারুণ অভাবের দিনে, বিধাতা! অসম্ায়দিগের 
জন্য যেন এই মহা আয়োজন করিয়! রাখিয়াছেন ! দেখিয়া অবাঁক্‌ হইলাম, 
চক্ষু হইতে জল পড়িল। বিধাতার এই অধাচিত দান, কতজ্ঞ হৃদয়ে, ব্ন্ধুকে 
কতক পান করিতে দিলাম, কতক রাখিয়া দিলাম, আমিও কিছু পান 
কৰ্রিলাম এবং ভাবিলাম, এই জন্য বুঝি বাঁ সেই কপিলেশ্বরের সাগড আনা 
ঘটে নাই। কতক ক্ষণ পর দেখিলাম, সেখানে মতগ্তও উপস্থিত। বন্ধুকে 
কতক সুস্থ করিয়া! স্নান করিলাম এবং গংড়োয়ান ভায়াঁর যত্বে কিছু অন্নাহার 
করিলাম। এই পিপ্লীতে বন্ধুর কয়েকবার দীস্ত হইল। তাহাতেই যেন 
দারুণ: জর পলায়ন করিতে লাঁগিল। উধধ-পথ্যহীন নর-কঙ্কালপূর্ণ সেই 
রাস্তায়, বিধাঁতী আমাঁদিগের প্রার্থনা শুনিয়া ধেন আপনি অবতীর্ণ হইলেন। 
বন্ধুব জারো অনেকবার জর হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু কেনি বারই এত অল্পে 
ছাড়ে নাই । বিধাতার কৃপা স্মরণ করিয়া মোহিত হইলাম । দেহের ও মনের 
ক্লান্তি এই পিপ্লী চটার বাঁজারে ফেলিয়া! বেলা ৫ টাঁর মময় আবার 
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গাঁড়ীতে উঠিলাম। পিপ্লী চা বহুদূর বিস্তৃত--অর্থাৎ এই রাস্তার বহুদূর 
গধ্যস্ত পিপ্লীর সজ্জিত গৃহরাজি পরিশোভিত। পিপ্লীতে অনেক নারিকেল 
গাছ আছে, " দেখিলাম । এই স্থান হইতে নারিকেল গাছ আরস্ত। পুরী 
জেলীয় নারিকেল গাছের যেরূপ আম্দানী, উড়িষ্যায় আর কোথাও তেমন্‌ 
নাই। পুরী জেল! সমুদ্রের তীরে স্থাপিত, সুতরাং লবণাক্ত, এই জন্যই বুঝি 
নারিকেলের কিছু অধিক কৃতি | প্ু্বীর রাস্তা দিয়! গাড়ী ক্রমাগত চলিতে 
লাগিল। পথে স্থানে স্থানে দন্থ্যর ভয়, কিন্তু গাড়ীতে যে বিপদ, দস্্যর ভয় 
করিবার অবসর ছিল নাস বিষম ভাঁবিবারও সময় ছিল না। গাড়ী 
ক্রমাগত চলিল । রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় আর একটা চটীতে কিঞ্চিৎ জলযোঁগ 
করিয়। অন্প বিশ্রাম করা হইল ; এবং ফিয়ৎ কাঁল পরেই গাড়ী ছাড়া হইল । 
গরুর আহার খড় ও কুড়া (কুণ্ডা) অথবা চুর্ণাক্কত তুষ। এই কুড়া সকল 
চটাতেই প্রায় পাওয়া! যায়। কুড়া জলে মিশাইয়া দিলে তাহারা মহাহলাদে 
তাহা উদরস্থ করে। ইহাতে অধিক সময়ও লাঁগে না, অথচ গরু খুব 
সবল ও সুন্থ থাঁকে। সমস্ত রাত্রি গাড়ী চলিল। বেলা আট ঘটিকার সময় 
রাস্তায় যাত্রীর ভিড় বাঁড়িল। বেলা বুদ্ধির সহিত ক্রমে ক্রমে বুঝিলাম, 
আমর। পুরীর নিকটবন্তী হইরাছি। যাঁতীগণেত্র আনন্দ, উৎসাহ দেখিয়া 
মোহিত হইলাম, আগনাদিঞগের ধন্ম্জীবনকে শত শত বার ধিক্কার দিলাম । 
জগন্নাথের মন্দির দ্রেখিলেই যেন সকল কষ্ট দূর হইবে--এই আশায় তাহারা 
সকল কষ্ট ভূলিরা তীরবেগে রুধিরাক্ত পায়ে ছুটিয়াছে। কেহ ছিননবন্ত্র জড়াইয়া 
পায়ের রক্ত দিবারণ করিতেছে, কেহ মস্তকে মলিন বন্ত্রে রৌদ্রের তেজ 
নিবারণ করিতেছে-_পথকষ্টে শরীর জীর্ণপার্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তবুও 
তাঁহাদের মুখ প্রপন্ন। এমন পুণমের দৃপ্ত দেখিলেও নবজীবন লাভ হয়। 
আমরা জীবনে আর কখনও এনন দৃশ্য দেখি নাই । জীবন যেন এই পবিষ্র 
ৃ্ঠ দেখিরা ধন্ত হইল । ক্রমে জগন্নাথ-মন্দিরের গগনম্পর্শী চূড়া দৃষ্টিগোচর 
হইল। সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্টিত নিশান গগনে বাহু তুলিয়া ভুলিয়া ছুলিয়! যেন 
যাত্রীদিগকে কত আশার কথা বলিয়া ডাকিতেছে। যখন মন্দিহরর নিশান 
ও শ্বেত চূড়া দৃষ্টিগোচর হইল, তখন চতুর্দিক হইতে মহা কল্োলে “জি জগ- 
নীথ” শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল । সে ধেকি আননের ব্যাপার, সে থে 
কি উৎসাহের সৎবাদ, ভাষার ব্যক্ত হর না। আমরা যাত্রীগণের মৃষ্তিতে 
ধর্মজীবনের অনন্ত তত্ব পাঠ করিতে করিতে, সেই শ্রেষ্ঠ হীর্থাভিমুখে অগ্রসর 
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হইলাম। জনতা ক্রমেই বাঁড়িতে লাগিল, নানা রূপ বেশ্ধারী পাঙাঁদের 
যাতায়াত বাড়িতে লাগিল, অনেক অনেক ছোট ছোট মন্দির সকল দৃষ্টি 
গোচর হইতে লাগিল। এই রূপ মহা সুখ উপভোগ করিতে করিতে, গাড়ী 
বেলা ৯ টার সমন্ন আঠার-নালার নিকট পৌছিল । লোকে বলে এবং হণ্টার 
সাহেবের পুস্তকে লেখা আঠার; কিন্তু দুটা রাখাল বালকের কথানুসারে 
গণিয়া দেখিয়াছি, এই প্রকাণ্ড পুলে আঠার খিলানের পরিবর্ডে ১১টা থিলান 
আছে। সমস্ত খিলান গুলি প্রস্তর নির্মিতি। কখনও যে ধ্বস হইবে, 
মনে হয় না। | 





পুরীর বাহন অবস্থা । 


এক মতে ১ আঠার নাঁপা “যাহাতে ১৯টী খিলান বিদামান ) মহারাসীয়- 
দের পূর্বে, (১০৩৪ খীষ্টাব্য হইতে ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যান্ত ) মংসাকেশরী কর্তৃক 
নির্মিতি। পুরীর নীচ দিয়! ভার্গবী নদী প্রবাহিত হইয়া! চিন্কী অভিমুখে 
গিয়াছে । আঠার নালা পুরীর সিহহদ্বার । এই থানে উপস্থিত হইলে সাধকের 
জীবন সার্থক হয়, ভ্রমণকারীর মনে এক অভূতপূর্ব চিন্তাক্রোত উদ্দিত হয়, 
অধার্ম্িক লজ্জায় মুখ অবনত করিতে বাধ্য হয়। প্রুরীর কথা আজীবন 
ভাব! যাঁয়, কিন্ত লেখা যাঁয় অতি অল্প । 

পুরীর পুর্ব্ব ও দক্ষিণে সমুদ্র, পশ্চিম অংশে ভার্গবী নদী, উত্তরে পুরীর 
রাস্তা । কটক হুইতে পুরী ৫৩ মাইল, পুরী হইতে চিন্ক! ভাদ ২৮ মাইল, এবং 
কণারক ১৯ মাইল ব্যবধান। এই ঘহু বিস্তৃত ক্ষেত্র ধর্মই তিহাঁসের উজ্জল 
ছবিতে পরিপূর্ণ । ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, কপিলেশ্বর, ধউলি প্রভাতি সমস্ত 
এই ক্ষেত্রের মধ্যে | ছুই সহস্র বৎসর যাবত উড়িষ্যা ধর্মের পবিত্র লীলাভূমি 
হইয়াছে। এই ছুই সহশ্র বৎসর কত অলৌক্ষিক ঘটন! ঘটিয়াছে, ভাবিলে 
শরীর রোমাঞ্চিত হয়, নয়ন হইতে অশ্রু ঝরে । এই ছুই সহঅ বৎসরের মধ্যে 
ভারতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ, এক কথায় ধাহাঁর! ভারতের গৌরব বলি- 
লেও'-অত্যুক্তি হয় না, অশোক হইতে আ'রন্ত করিয়া, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্ধা, চৈতন্ঠা, 
নিত্যানন্দ, অদ্যৈত, হরিদাস, রামানন্দ, জয়দেব, কবির, সকলেই এই ভূমি 
স্পর্শ করিয়া ধন্য হইয়াছেন । এমন পৃত ক্ষেত্র আর কোথায় মিলে? | 

উড়িষ্য। দৌভাগ্যশালী, কেননা, অশোক হইতে আরম্ভ করিয়া কেশরী 
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খংশ, গঙ্গাবংশ, সুধ্যবংশ, ভূ'ইবংশ, ধাহারা উড়িষ্যায় রাজত্ব করিয়াছেন, 
তাহারা সকলেই" ধর্মের উৎকর্ষ সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা পাইফ়াছেন। 
উড়িষ্যাঁর ধর্শ-বিপ্লবের ইতিহাস অসংখ্য অলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য্য ঘটন| পরি- 
পূর্ণ। এখানে বৌদ্ধধর্ম পঞ্চম শতাব্দীতে শৈব ধর্মে পরিণত হয়, অর্থাৎ 
বৌদ্ধ রাজত্বের পর কেশরী বংশ তূবনেশ্বরের শিব মন্দির নিশ্ীণ করিয়া শৈব 
ধর্মের অক্ষয় কীন্তিস্তস্ত প্রতিষ্ঠিত করেন। শৈব ধর্ম দ্বাদশ শতার্ধীতে বিষুঃ 
ধর্মে পরিণত হয় । গঙ্গীবংশাবতংদ অনঙ্গভীমদেব ১১৯৮ খীষ্টাব্দে বিষুমন্দির 
বা পুরীর গ্রীমন্দির নির্শাণ-কাধ্য শেষ করেন। এই মন্দির সম্বন্ধীয় অন্যান্য 
কথা পরে বিবৃত করিব । ১১০৭--১১৪৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার দারুণ দুর্ভিক্ষ । 
উড়িষ্যার ধারাবাহিক ইতিহাস দেওয়া আমাদের অভিপ্রেত নয়। কেন না, 
তাহা সাধাবণের পক্ষে তত তৃপ্তিকর হইবে না। | 
পুরীর গৃহ সংখ্যা ৬৩৬৩, জনসংখ্যা ২৫০০০, যাত্রীনিবাসের সংখ্যা ৫০০০ | 
ইহার মধ্যে পুরীতে ৩৬০ মঠ আছে । মঠের ইতিহাঁস এইরূপ । পুর্বে যে সকল 
সবক পুরীতে আগমন করিতেন, তীহঈদের ভর ৬পাঁষণের জন্ত তদানীত্তনের 
রাজন্যবর্গ বিপুল বিষয় সম্পন্তি দান করিতেন । মঠধারী ব্যক্তিগণ অবিবাহিত 
থাকিয়া ধর্-চর্চা, এবং অতিথিসেবা প্রভৃতি পরোপকার করিবেন, 'এই 
উদ্দেগ্তে এই সকল বিষয় দেওয়া হইত। বর্তমান সময়ে মঠধারী ব্যক্তিগণ, 
সাধারণতঃ নাম মাত্র ধর্ম চ্চা ও অতিথি-নৎকাঁর করেন। এই সকল বৃত্তি- 
ধারী মঠের বার্ষিক আষ ৫ লক্ষ টাকার অধিক হইবে । হশ্টাঁর সাহেব বলেন, 
প্মঠ সমূহের বার্ষিক আয় ৫০,০০০ পাউও । মহারাষ্ীয়দের সময়ে পুরীর 
মন্দিরে ধাতীদের নিকট হইতে টেক্স আদায় হইত। এক পাউও ৯ সিলিং 
করিয়া প্রতোকের নিকট কর্‌ আদায় হইত, ইত্রাজেরা তাহা! রহিত 
করেন !* -১৮৬৭ খ্ী্টান্দে লাট সাঁহেনের আদেশে মন্দিরের কর উঠিয়! যাঁয়। 
পুরীর দেবোত্তরের আম, হণ্টারের মতে, ১০১০০০ পাউও হইবে । পুরীতে 
প্রতিবৎসর ৫০০০০ হইতে ৩০০০০০ যাত্রী উপস্থিত হয়। মৃত সংখ্যা বৎসর . 
৯০০০০ হইতে ৫০০০০ । ৩০০০ পাপ যাত্রী আনয়ন করিতে প্রতি বৎসর 
নানা দেশে গমন করিয়া খাঁকে। 
ইত্রাজ শাঁসনে পুরী একটী জেলায় পরিণত ইয়াছে খোর্দা ইহার 
এক মাত্র সবডিবিসন। পুত্রীতে গবর্ণমেণ্টের কাঁছারী, জেলখানা, ডাক্তার- 
৯ 05159868 হয, 0, যু, ৮2187777 
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খানা, গবর্ণমেণ্ট স্কুল, বালিকা বিদ্যালক্ন প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজনীয় সমস্তই 
আছে। কাছারী, ডাক বাঙ্গালা, সাহেবের বাড়ী প্রভৃতি 'সমুত্র উপকূলে 
সংস্থাপিত। পুরী সহর সমুদ্রের গর্ভে স্থাপিত বলিয়া বোধ হয়। ৬%। ৭০ 
ফিট পর্যন্ত ভূমি খনন করিলেও বিশাল বিস্তৃত বালুরাশি দেখা যাঁয়। কথিত 
আছে, নীলাচলে জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত । এ নীলাচল বালুময় অচল 
ভিন্ন আর কিছুই নয় । কথিত আছে, প্রথম যে মন্দির নির্শিত হইয়াছিল, 
তাঁহা বানুরাশির গর্ভে প্রোথিত হইয়াছে । পুরীর পথ ঘাট সব সৈকতময় 
কাঁছারীর চতুর্দিক যেন সৈকতময় মরুভূমি--তরঙ্গারিত মেঘের গ্ভাঁয় ছিন্ন 
ভিন্ন; বাষুর প্রকোপে গেঘ যেমন, সৃযুদ্রের তরঙ্গের প্রকোপে এই বালুরাশি 
তেমনই ৷ ষে রাস্তা দিয়া জগন্নাথ দেবের রথ গমন করে, সেটী অতি প্রশস্ত 
পথ । এই বাস্তাটী প্রায় এক মাইল ব্যবধান হইবে। এত বড় প্রশস্ত পথ 
কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় নগ্ররেও নাই 

' পুরীতে পদার্পণ করিয়া আমাদের প্রথম দৃপ্ত বস্ত-সাগর। প্রধান কাজ- 
সেই অসহাঁয়া রমণী চতুষ্টয়ের অনুসন্ধান ৷ ধীরে ধীরে আমাদের শকট পোষ্টি- 
ফিসের সন্ুথে, আমাদের বন্ধ বাবু বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাঁশয়ের বাঁসাঁয় উপ- 
স্থিত হইল । তখন বেলা প্রায় ১১ টা বাঁজিয়াছে। বিজয় বাবুর বাঁসা বালিকা 
বিদ্যালয়ের পশ্চিম দিকে, পোষ্টাফিসের সম্মুখে, সমুদ্রের অতি নিকটে। 
এত নিকটে, বোধ হইত যে, সমুদ্রের গভীরগঞ্জন নিস্তক্ধ রজনীতে যেন 
আমাদের শিয়রে জাগিয়া অমৃতধারা ঢালিয়। দিতেছে । পীড়িত বন্ধুকে 
বিজষব বাবুর বাসায় রাখিরা আমি একটু তি পাইলাম । পুর্বে জানি্তীম, 
বিজয় বাবু"আড়ম্বরশূন্ত লোক ; তাহার ভালবাসা! মুখে ভাসিয়া নেছীয় না 
তাহ! হ্বদয়ের গভীরতম স্তরের মধ্যে লুক্কায়িত। কিন্তু বিজয় বাঁবু আমা- 
দিগকে পাইয়া যেন কেমন হইয়া গেলেন। তীর আনন্দ বাহিরে প্রকাঁশ 
পাইবাঁর নয়, কিন্তু এবার তাহা প্রকাশ পাইল। এত দূরদেশে, বহুকাল 
পরে বন্ধুর সম্মিলন, অপূর্ব সম্মিলন । আহারীস্তে বিজয় বাবু ও আমে 
সাগর, তীরে গমন করিলাম, তখন অপরাহ্ন ২টা বাজিরাছে! কুর্্যের 
তীব্রতা সে সাগর তীরে নিস্তেজ; অনন্ত-প্রবাহিত মুক্ত বাষু হুর্যের অতি 
প্রথর তেজকেও মন্দীভূত করিয়াছে। সাগরের ঠিক ধারে একটী টালিময় 
রাক্তা কাছারীর প্রাঙ্গণাদিও টালি দ্বারা আবৃত। এ বালি সমুর্জকে 
আমাদের দেশের রাস্তার পাথর-কুচি বাঁ খোলা মন্থন করিতে পাঁবে না। 
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গেই টালি দ্বারা নির্ষিত রাস্তার ধারে, সাগরের ২০1৩০ হাত অনতিদ্ুরে মধ্যে 
অধ্যে বসিবার জন্তু, ঘেঞ্চ আছে । আমরা একখানি বেঞ্চের উপর বসিলাম । 

সাগরের ধারে যে সকল বৃক্ষ দেখিলাম, সে সকলই দক্ষিণ দিকের প্রবল বায়ুর 

আঘাতে উত্তরমুখী হইয়!* হেলিয়া রহিক্লাছে, প্রবল বাষুপ্রবাহ বৃক্ষের 
পত্রগুলিকে যেন কাচি-ছাটা করিয়! দিয়াছে । সাগর ভীর,--বন্ধুর মিলন-.. 
জীবনে কি আনন্দ পাইলাম, বিধাতাই জানেন। এমন দৃশ্ধ জীবনে আর 
কথনও দেখি নাই। যখনই ভাবি, ইচ্ছা হয়, পুরীতে ডুটিয়া যাই । কত দূর 
হইতে বাঁযু আসিতেছে, কত দূর হইতে সেই পর্ধত-প্রমাণ তরঙ্গ আসিতেছে, 
কেহ জানে না| পুরীর সাগরের দক্ষিণে যত'যা*৪,--কেবল-অনস্ত বারি রাশি-. 
পৃথিবীর দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত শুধুই জলরাশি। উপরে অনন্ত নীলাকাশ, 
নিয়ে অনস্ত নীলপাগর--আকাশে ও জলে যিশিয়া' একাকার হইয়| গিয়াছে; 
কোথায় আকাশের শেষ, কোথায় জলের শেষ, ঠিক বুঝা যায় না। দুর 
হইতে বোধ হয় যেন, আকাশের মেঘ জলে অবগাহন করিতেছে, জলের 
ঢেউ আকাশে চড়িয়া মেঘের আকার ধক্ষিতেছে। প্রকৃত ঘটনাও তাই। 
আকাশ সমুদ্রে ধায়, সমুদ্র আঁকাশে ধায়। বৃষ্টি বল, মেখ ঘল, সমুদ্র হইতে 
সকলের জন্ম। বৃষ্টি বল, মেঘ বল, সব নদী নাল! দিয়া সাগরে মিলিতেছে। 
এ এক দৃশ্ত। ,কিন্ত এখানে, আকাশের মেঘ ও সাগরের ঢেউ যেন লোক্কা- 
লুফি করিতেছে, এক অপরকে আঁদিঙ্গন করিতেছে । কোন কোন তরঙ্গ 
পর্রতাঁকার ধারণ করিয়াঁও মেঘ ধরিতে না পারিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া শেষে আধা 

'দেকু পাককুলে, সেই সৈকতময় প্রাচীরে আসিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিতেছে । 
এত বাঁতাসই বা কেন, এত তরঙ্গই ৰা কেন? এত উচ্ছ্াসই বাকেন? 
শুনিয়াছি, সাগর ৫1। মাইলের অধিক গভীর নাই, পর্বত ৬ মাইলের অধিক 
উচ্চ নাই। এত জল কোথা হইতে আসে যে, জোয়ারের সময় সমন্ত তট 
প্লানিত করিয়া দেশ ডুবাইয়া যায়? কোথ! হইতে আসে, কোথায় যায় ১ 
'কেন হাসে, কেন নাঁচে, কেহ উত্তর দিতে পারে না। বিশ্ব-স্থষ্টির গুঢ় রহত্ত 
উত্তেদ করিতে পারে, এমন বৈজ্ঞানিক, এমন দার্শনিক পণ্ডিতের আজ 
আবি9াব হয় নাই । কেৰল কল্পনা ও “থিওরি লইয়া যাহাদের বিদ্যার চরম 
দৌড়, কি আঁম্পর্থা, তাহার অনস্তের সীম! গণিতে ধায় ! 

পুরীর সাগর এ জগতে অতুল শোভার ভাণ্ডার জগতে অনেক সাগর 

ম্সাছে, কিন্ত পুরীর সাগরের স্তাঁয় বুঝিবা আর কোথাও সাগবরু এমন মি লয়, 
ছ 
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এমন মধুর নয় । মীন্রীজে ঝড় হয়, স্ুশ্ীরবন বন্তা-প্লাবনে ডূবিষ যায, কিন্তু 
বহুকাল ধাহার! পুরীতে আছেন, তীহারাও এখানে ঝড় বন্তান্ প্রবল প্রকোপ 
দেখেন নাই । শুনিলাম, একবার নাকি কেবল পুরী সাঁগর-জলে প্লাবিত 
হইয়াছিল। পুরীর সাগরের শেতি৷ অতুল। এই জন্যই বুঝি, ফপারকের 
নূরয্য মন্দির বহু অর্থ ব্যয়ে সাগরতীরে নির্দিত হইয়াছিল । পুরীর মন্দিরও 
বুঝি বা এই জন্যই | অতুল শোভা দেখিয়া প্রাণের সাগরে ডুবিলাম । সমীমে 
অসীম--সীমায় অসীমা মিলিয়া পুরীতে ঘষে অপূর্ব জীবস্ত ভাগবত রচন! 
করিয়াছে, আমার প্রাণেও তাহার ছায়া পড়িল। এই ক্ষুদ্র প্রাণে অনন্ত 
মহান্‌ যেন প্রতিভাত হইলেন । 'নয়ন হইতে জল পড়িল। আমি আপনা 
হাঁরাইলম। বন্ধু বলিলেন, সমুদ্রের ধ'রে বসিয়! আপমার বোধ হয় পীড়া 
হইয়াছে। বন্ধ বুঝিলেন না, আমি কি হইয়া গিক্াছি! বসিয়, বসিয়া, 
বসিয়া--দিন কাঁটিল। মুখ কথা বলিল, প্রাণ তাতে সায় দিল না। দিন 
কাটিল, হৃ্র্য্যও ডুবিল, সাগর আরে! গাঢ়তর হইল। জীবনে অন্ততঃ এক 
দিন--এই দিন, আমাকে ভূলিয়। আমি অনন্তের অন্বেষণ করিয়া আসি- 
যাছি। আমার স্তায় কেছ অনস্তপিপাস্থ থাক, এ পুরীর সাগর তীরে এক 
বার অন্গেষণ করিয়া এসে! । 


শ্সঠেপবিতি তি সপ 


পুরীর শ্রীমন্দির 

সন্ধ্যার সময়, বিজয় বাঁবু, পুরীর সন্রান্ত ব্যক্তিগণের মহিত সাক্ষাৎ করাইতে 
লইয়া গেলেন । বাবু কাস্তিচন্দ্র মিত্র, পুরীর একজন সন্ত্রস্ত উকীন্লু॥ ইহার 
বাসাতে প্রত্যহ অনেক বন্ধুর সম্মিলন হয়। বন্ধুগণ সকলে, সেই সাগরতীরে, 
অতি দূর দেশে, যেন এক পরিবার-তুক্ত--একের ম্থথ দুঃখে ধেন অপরের 
সুখ দুঃখ । পোষ্ট-মাষ্টার বাবু কৈলাসচন্ত্র সেন, জে'লার বাবু নগেন্ত্র কুমার 
ঘোঁষ, ডাক্তার বাবু সাঁতকড়ি মিত্র, স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু শশধর রায়, 
বাবু পূর্ণচন্দ্র আট, বাবু লোকনাথ মিশ্র প্রভৃতি বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলাম । ইহারা সকলেই সদাঁশয়, মিষ্ভাবী, সদয়, 
এবং সচ্চবিত্র। যেমন কটক, তেমনি পুরী। স্বদেশীয় বন্ধুবর্গ এই দূর দেশে 
সচ্চরিত্রতার জন্য সকলের নিকট সম্মান পাঁইতেছেন দেখিয়া, প্রাণে যাঁরপর 
নাই আনন্দ লাভ করিলাম। 

সেই রাত্রেই সেই প্রলুব্ধ অসহায় রমণীদিগের কথা বন্ধুদিগের নিকট বলি- 
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লাম। সমস্ত কাহিনী শুনিয়া সকলেই উত্তেজিত হইলেন । পারা বাঙ্গালী 
হিন্দু পরিবারের,জাতি ধর্ম বিলোপ করিল, এই কথা বলিয়া, সকলেই 
আক্ষেপ করিলেন। অনেকেই পাপগাদের ছৃবৃত্তিতার দুই একটা. উদাহরণ 
ব্যক্ত করিলেন। সকলেই প্রতিবিধানে বদ্ধ-প্রতিজ্ঞ হইলেন। সহৃদয়তাক 
এমন জীবন্ত ছবি, আমি আর কোথাও দেখি নাই। সেখানকার সকলেই 
যেন একাত্মক। বিজয় বাঁবু সকলেরই ভালবাসার জিনিস । দেখিলাম, 
ভাবিলাম এবং আশ্চধ্য হইলাম । পর দিন প্রাতে রমণীদিগের অনুসন্ধানে 
বাহির হওয়া ফাইবে, ধার্য্য হইল। রাত্রেই সংবাদাদি লইবেন, কোন কোন 
বন্ধু ভার লইলেন। 

পুরীর সাগর--সৌন্দধ্যের অনন্ত প্রশ্রবণ, পৃর্থে ব্যক্ত করিয়াছি। পুরীর 
প্রীমন্দির অলৌকিক ব্যাপার পরিপুরিত এক দ্বিতীয় সৌন্দর্য্যের সাগর । 
অনন্ত সাগরের তীরে এও এক অনস্ত সাগরবৎ অনুপম কীর্ভি। শ্রীমন্দিরের 
সীমা আছে বটে, কিন্ত ভাব রাঁজো, জ্ঞান বাঁজ্যে, চিন্তা রাজ্যে ইহা অসীম। 
সীমায় অসীম, সাঁন্তে অনস্ত, পুরীর মন্দিরে এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার । 

পুরীর জগন্নীথদেব, কথিত আছে, ৩১৮ খীষ্টাঝে প্রথম ইতিহাসে 
পরিদৃষ্ট হন। অনেক দর্শন এবং অদর্শণনের পর যযাঁতি কেশবীর দ্বারা ৪০৯ 
শকান্দে জগন্নাথ দেব পুনঃ সংস্ছাপিত হন। তার পর অনঙ্গ ভীমদেব ১১৭৪ 
খীষ্টাবে উড়িষ্যার সিংহাসনারূট় হইয়! বর্তমান পুরীর মন্দির নির্মীণ করেন । 
মন্দির নির্মীণে ১৪ বতসর-ব্যাপী সময় লাগিয়াছিন। ১১৯৮ খীষ্টাৰে প্রায় 
৪৮ লক্ষ“টাঁক1 ব্যয়ে মন্দির নির্বাণ কাধ্য শেষ হয়। প্রবাদ এই রূপ, তিনি 
আরো ৬০্টা মন্দির নিশ্মীণ করিয়াছিলেন। পুরাতত্ববিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু 
কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় শ্রীনাকুত্রক্দ নামক পুস্তকে জগন্নাথ দেবের ইতিহাস 
সম্বন্ধে সমস্ত. কথা লিপিবদ্ধ করিয়ীছেন। পৌরাণিক মত, উৎকল দেশীয় 
মত, বৌদ্ধ গ্রন্থের মত, দঁতবংশের মত লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি নিম্নলিখিত 
রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। 

“জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের আকৃতির সহিত কোন হিন্দু দেবশূর্তির 
বিন্দু মাত্রও সাদৃশ্ত নাই। পক্ষান্তরে বৌদ্ধদিগের স্তপের সহিত ইহার 
বিশেষ রূপ সাদৃষ্ত পরিলক্ষিত হয়। 

বৌদ্ধগণ, বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্গ, এই তিনটা মূর্তি নির্শাণ করিয়া কুস্থুমরাশি 
দ্বার তাহা সজ্জিত করতঃ উপাসনা ও বন্দনা করিত। এজন্ত পুরুষোশম 
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ক্ষেত্রে ত্রিমূর্তি গঠিত হইয়াছিল। এস্থলে ধর্মকে স্ত্রীরপে কল্পনা করা 
হইয়াছে। স্ত্রী পুরুষের একত্র সমাবেশ রূপ কল্পনা করিয়/ ছুই যুগল রূপের 
পূজা করাই এদেশের চিরন্তন পদ্ধতি। হিন্দুগণ সর্বত্রই বিষ্ঠর সহিত লক্্মী 
মূর্তি সংযোজিত করিয়া প্রক্কৃতি পুরুষের একত্র পুজা করিয়া আসিতেছেন। 
কিন্তু কুত্রাপি এক্সপঃভ্রাতা ভগিনীর একত্র পুজ! প্রচলিত থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত 
হওয়া যায় লা!” 
জগন্নাথদেবের উৎপত্তি সম্বন্ধে ধ্‌হাঁরা বিশেষ দ্ধপ ইতিহাস জানিতে 
ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে আমর! কৈলাস বাবুর এই অপূর্ব শ্রীদারুতরঙ্গ গ্রন্থ 
খানি একবার পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। এরূপ গবেষণীপুর্ণ 
গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় অভি_অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে জগন্নাথ দেবের গঠন 
ও আকুতি এবং পুরীর অন্যান্ত সমস্ত বিশেষ ব্যাপার অনুধাবন করিয়া 
দেখিলে বোধ হয় যে, বৌদ্ধধর্থের প্রবল পরাক্রম খর্ব করিয়া ভারতবর্ষে 
ব্রাঙ্মণ্য ধর্ম সংস্থাপনের জন্ত ধাহাঁরা চেষ্টা করিয়াছিলেন, তীহাঁদের দ্বারা 
জগন্নাথ দেব প্রতিষিত হইয়া থাকাবন। শঙ্কর মঠ নামে, পুরীতে একটা 
মঠ আছে। শঙ্করাচার্ধ্য পুরীতে আগমন করিয়াছিলেন, ইহাতে প্রমাণ 
পাওয়া যায়। তিনিই বৌদ্ধধর্মের কিরোধীগণের অগ্রণী । কিন্তু যাহাই 
হউক, বৌদ্ধধর্থের প্রধান মূল মন্ত্র অদ্যাবধিও পুরীতে অব্যাহতরূপে প্রতি- 
পাজিত হইতেছে । অহিংসাঁ পরম ধর্ম্__জগন্নাথদেক অদ্যাবধিও জগতে 
এই কথা, অসাশ্প্রদায়িক ধর্ম প্রচার দ্বারা ঘোষণা! করিতেছেন। জাতিতেদ 
প্রথা জগন্নীথক্ষেত্রে নাই--আচগাল ব্রাহ্মণ, সকলে একত্রে প্রসাদ উপভোগ 
করিলেও জাতি ফা না। ইহা! বৌদ্ধধর্মের অক্ষয় দ্বিতীয় চিহ্ব। বৌদ্ধধর্মের 
তৃতীয় চিহু, পুরীর দৈকতময় বক্ষে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুক্ষবিণী খনন করিয়! 
লোকের জলকষ্ট নিবারণ করা হইয়াছে'। বুদ্ধদেবের নিয়লিখিত উপদেশ 
ধাহারা মনৌযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাহারা পুরীতে গমন করিলে, 
দেখিতে পাইবেন--জগন্বাথ ক্ষেত্রের ধর্ম বৌদ্ধধর্ম্েরই পরিণতি । বুদ্ধদেক 
বলিয়াছেন ।-- 
প্ষমাই এ জগতে সর্ববোত্কৃষ্ট ধন্ধ্ব 1” 
স্বভাবই মনুষ্যের সর্বোৎকৃষ্ট সম্পত্তি 1” 
“ক্রোধ ও হিংসাঁকে পরিত্যাগ কর ।” 
ক দারব্রন্ম। ৫৪ পৃষ্ঠা। 
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ণকাহাকেও ছুর্বধাক্য বারা বিদ্ধ করিও না।” 

“অবিদ্যাই,অন্ধকার স্বরূপ 1” 

“দীন ছুঃখী ও তৃষ্চীতুরকে অন্ন, জল ও বস্ত্র প্রদান কর।” 

“নদীবক্ষে সেতু নিম্মীণ করিয়া দেও 1”? 

“মনুষ্য পণ্ড ইত্যাদির জন্ত পথ পার্খে জলাশয় খনন কর ।” 

থ্যক্তার্থে কিম্বা উদর পরিভোষ জন্ত কখনও জীব হত্যা করিও না।” 

“পরের দ্রব্য অপহরণ করিও না।” 

“পরদার করিও না।” 

“মিথ্যা কথ! বলিও না 1” 

“মাদক দ্রব্য সেবন করিও না1” 

জগন্নাথ ক্ষেত্রের ধর্ম, অহিংসা-প্রধান। ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ ;-ক্রেশি- 
ব্যাপী মন্দির-প্রাচীরের মধ্যে অসংখ্য দেব দেবীর মন্দির সংস্থাপিত রহি- 
যনাছে। শুনিয়াছি, পুর্বে এখানে বলিদানের কোন ব্যবস্থা ছিল না। 
শাক্ত ধর্দ্বের সহিত বৈষ্ণবধর্থ্ের সময় করিবার জন্য যাজপুর ( যক্্পুর ) 
হইতে পার্বতী মূর্তি আনিয়া এখানে প্রতিষ্টিত করা হইয়াছে । মহাষ্টমীর দিন 
জগন্নাথ খন নিদ্রিত হন, সেই সময়ে এখানে বলি প্রদান হইয়া থাকে । 
বস্ততঃ পরবর্তী ব্যক্তিগণ যাহাই*করুন, জগন্নাথ দেব যে 9মহিংসা-পরায়ণ দেব্- 
মুর্তি বলিয়া! পরিকল্পিত, ইহা সর্ববাদীসম্মত। কেহ কেহ বলেন, চৈতন্ঠের 
আগমনের পুর্বে এখানে ভোগের প্রথা ছিল না । এ কথ! কত দূর প্রামাণিক, 
রূলিতে,প্রারি না ।..আমাদের নিকট এ কথার সত্যতা কিছু জটিল সন্দেহে 
আচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইল । 

“স্থাপত্য-কার্ষ্যে পুরীর মন্দির জগতে অদ্ধিতীয়,” বঙ্গবাসী এই কথা 
ঘোষণা করিয়াছেন ।* আমরা একথা স্বীকার করি না। পারিস নগরের 
এফেল টাউয়ার প্রস্ৃতির কথা এখানে তুলিতে ইচ্ছা! করি না। ভূবনেশ্বরের 
মন্দিরের সহিত কাকুকার্ধ্যে পুরীর শ্রীমন্দিরের কোন প্রকার তুলন! হইন্ডে 
পারে না। ধাহাঁরা উভয় মন্দির দেখিয়াছেন, তীহারাই এ কর্ধ শ্বীকার 
করিবেন। তুলনায়, পুরীর মন্দিরকে কারুকার্যহীন বলিলেও অধিক “বল! 
হয় না। এই শ্রীমন্দির ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অনেক পরে নির্খিত হইয়াছে । 





* ১২৯৭ সালের ৭ই বৈশাখের বঙ্গবাসী দেখ। 
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কিন্তু পুরীর শ্রীমন্দির অপেক্ষাকৃত কিছু উচ্চ বলিয়া মনে হুয়। পুরীর নন্দির 
১৯২ ফিট উচ্চ ;--কলিকাতার মন্থমেণ্ট অপেক্ষাও ইহা অনেক উচ্চ । কলি- 
কাতার মন্ুমেপ্ট মাত্র ১১০ হাত উচ্চ। সাগরের প্রায় এক মাইল দূরে, 
প্রধান রাজপথের পশ্চিমে মন্দির প্রতিষ্ঠিত । মন্দির দুই স্তর প্রাচীরে বেষ্টিত। 
পূর্বে কেবল এক স্তর মাত্র অন্ুচ্চ প্রাচীর ছিল। মন্দির নির্ীণের তিন শত 
বদর পরে পুরুধোত্বম দেবের রাঁজত্বকীলে, বহিঃশক্রর আক্রমণ ভয়ে উচ্চ 
প্রাচীর নির্খিত হয়। ইহার নাম, মেঘনাদ প্রাচীর । প্রাচীর প্রায় ২০২৫ 
ফুট উচ্চ হইবে । এই প্রাচীর থাকায়, বাভির হইতে মন্দিরের শ্রীশোভা দেখা 
বাঁয় না। প্রাচীরের বাহিরে সয়দ্রের তরঙ্গনির্ধোষ শুনিতে পাওয়া যাঁয় 
কিন্তু ছাদের উপর না উঠিলে ভিতরে কিছুই শোন! ফায় না । 

বহিঃপ্রাচীরে ৪টী ফটক আছে। পূর্ব দিকের ফটকটা বড়ই গ্রাকাল। 
এইটাই সিংহদ্বার, এ ফটকে নানাবিধ মুর্তি গঠিত দেখিতে পাইবে। চারিটা 
ফটকের চারি নাম। পূর্ব “সিংহদ্বার, উত্তর “হস্তীদ্বার»” দক্ষিণ “অঙ্বদ্বার” 
পশ্চিম “খিঞদ্বার,” | “সিংহদ্বারে”। সিংহমৃত্তি, “হস্তিদ্বারে,” হস্তিমূত্তি ও অশ্ব- 
দ্বারে “অশ্বমুষ্তি” প্রতিষ্ঠিত । পশ্চিম দ্বারে কোন মুত্তি নাই । 

পূর্বদ্বারের সম্ুখেই “অকুণস্তস্ত ।” এই অতি মনোহর, অত্যাশ্চ্য্য কাক- 
কার্যযপূর্ণ স্তস্তটী কণারকের উজ্জল চিহ্ন, বহু টাকা ব্যয়ে এখানে আনীত 
হইয়া প্রতিঠিত হইয়াছে । এই অকুণস্তন্তের অঙ্গ যে কি অপরূপ কারুকার্ষ্য 
ভূষিত, তাঁহা৷ লিখিয়া বর্ণন করা দুঃসাধ্য । 

ধাহাঁর' শ্রীক্ষেত্রের শ্রীমন্দির স্বচক্ষে “দেখিয়া জন্ম সার্থক কশ্ছয়াছেন, 
তাহীরাই বলিতে পারেন, মন্দিরের কি অপূর্ব্ব রচনাঁকৌশল 1 কেমন যে 
স্থন্রভাঁবে, সুশৃঙ্খলা-বন্দোবস্তে পাঁকশালা, ভোগমন্দির, নৃত্যশালা প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠিত ; তাহা যে না দেখিয়াঁছে, সে তাহার মন্্ব কি বুঝি ? 

অধিষ্ঠান-মন্দির, জগমোহন, নাঁচ-মন্দির, ভোগ-মন্দির, রন্ধন-শালা, নৃত্য- 
শালা প্রভৃতি লইয়| ক্রোশব্যাগী মন্দির-ক্ষেত্র। বড় বড় মন্দিরগুলি প্রায় 
সমৃস্তই প্রস্তর নির্মিত । পুরীর মন্দির ১৯২ ফিট উচ্চ *__-এত উচ্চে প্রকাওড 


* এই মন্দিরের সর্ব্বোচ্চ চুড়ার নাম শীলচত্র। ইহ! অষ্টধাতুর রাসায়নিক সংযোগে প্রস্তত 
হইয়াছে এবং দেখিতে অলৌকিক সুন্দর । ১৫৬৮ শ্রীষ্টান্ে দুবুর্ত কালা পাহাড় এই চক্র ভঙ্গ 
করিবার চেষ্ট1 করিয়াছিল, কিস্তু এই পাঁপকাধ্যে কৃতকাধ্য হইতে পারে নাই, কেধল মাত্র কথঞ্চিৎ 
বিকলাঙ্গ করিয়া দিয়াছিল; বহুকালাবধি এইরূপ বিকৃত অবস্থাতেই ছিল; পরে ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে 
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গ্রকাণ্ড প্রস্তরথণ্ড সকল কিরূপে উত্তোলিত হইয়াছে, অনেক ইংরাঁজ সবিন্ময়ে 
একথা জিজ্ঞাস! করেন । জনপ্রবাদ এইরূপ, এক খান প্রকাণ্ড প্রস্তর ফলক 
একবার শ্রীমন্দিরের গাত্র হইতে পতিত হইয়াছিল, তাহা! পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কর! 
যাঁয় নাই । পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভবও বটে । শুনিলাম, মনির কতক 
দূর নির্ষ্িতি হইলে বালুকা দ্বারা তাহাকে প্রোথিত করা হইত, তৎপরে 
বালুক। রাশির উপরে আঁবাঁর নিন্ধমাণ-কার্য্য চলিত। এইরূপ করায় সময়ে 
সময়ে মন্দির অদৃষ্ত হইয়া যাইত এবং পরবর্তী লোকের চেষ্টায় আবার আঁবি- 
স্ভত হইত। এ সকল কথা কত দূর সত্য, বলা যায় না। নির্বাণ কৌশল 
এত আশ্চর্য্য যে, বিশ্বকম্্মার নির্মিত বলির যে জনপ্রবাদ আছে, তাহা 
সাধারণ লোঁকে উড়াইয়া দিতে পাঁরে না। অরুণস্তস্তের স্বায় কণারকের 
আরো অনেক কারুকার্ধ্যপূর্ণ প্রস্তরমূত্তি এখানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। 
কারুকাধ্যে কণারকের সূর্য্যমন্দির অদ্বিতীয় । অল্প মাত্র তাহার নমুনা যাহা 
ভোগমন্দিরের গাত্রে দেখিয়াছি, তাহাঁতেই মোহিত হইয়াছি। প্রস্তর-খোদিত 
এক একটা মুত্তি ৩৪ ঘণ্ট। ধরিয়া দেখিস্ঠেও দেখার সাধ মিটে নাঁ। ভূবনে- 
শ্বরের মন্দিরের পশ্চাতে তিন দিকে ঘেরূপ, পার্বতী, গণপতি ও কান্তি 
কেয়ের অপূর্ব গ্রকীণ্ড প্রস্তরমৃত্তি সংলগ্র রহিয়াছে, পুরীর শ্রীমন্দিরের পশ্চাঁৎ 
তিন ধারেরু গাত্রে, সেইরূপ নুসিংহ, বাঁমন ও কঙ্কি অব্বতাঁরের তিন বির(ট 
মুক্তি সলগ্ন। এরূপ প্রকাণ্ড প্রস্তব মুস্তি যাঁজপুর ভিন্ন আর কোথাও দেখ! 
যায় কি না, সন্দেহ । এততিনন পুরীর মন্দিরের তিন দিকের গাত্রেই অসংখ্য 
'মশ্রীল“ছবি অস্ষিহ ও খোদিত রহিয়াছে । ভ্রাতা ভগ্বী, পিতা কন্ঠা, স্বামী স্ত্রী 
মিলিয়া সে সকল কদর্ধ্য ছবি দেখা যায় না। মাঙ্গযের চিন্তায়ও তাহা স্থান 
পাওয়া সম্ভবে না। স্ত্রী পুরুষের বিবিধ রূপ সঙ্গমের জীবন্ত ছবি মন্দির গাত্রে 
দেদীপামান* । এ দকল ছবির 'ইত্তিহাষ কি, বুঝিতে পারিলাঁম না, কেহ 


ধর্দীর প্রথম রাজ! রামচন্দ্র দেব কর্তৃক উহার সংস্কার হয়। তাহার পর বিদাসিংহ দেবের রাজত্ব 
সময় ইহার পুনঃ সংস্কার হয়। জর ওজনে ৪ মন ৩* সের ১* ছটাক ৩ কাচ্চা। পরিধি ৭ ফিট 
লম্বা, প্রস্তে ৪ উ্ণ, পুরু দুই ইঞ্চ ; এইদাঁর ইহার তৃতীয় সংস্কার | ইহাতে সর্বরকমে ১৭৯:১/৯1০ 
টাকা ব্যয় হইয়াছে । 

* আমরা পুরীর মন্দিরের কদধ্য ছবির ব্যাথা! করিয়াছি বলিয়! সহযোগী বঙ্গবাঁসী আমীদিশকে 
প্রকারাস্তরে গালি দিয়াছেন আমরা “মূর্খ”, ছৃতরাং পাঙিত্যাভিমানী” বঙ্গবাসীর সহিত 
তর্ক বিতর্ক করা৷ আমাদের পক্ষে সাজে না" 


এপ পাকাপাকি শি পপসম্রাট পাপপা পাপা পাপী 
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ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পারিল না। জগনাথ দেবের বথবিহাবের অয 
আর একটা মন্দির, ঠিক এই মন্দিরের অন্ুদ্ধপে, দূরে নির্মিত হইয়ান্ছে। 
তাহার নাম গুও্তীচা বাড়ী । এই গুত্তীচ! বাড়ীর মন্দিরের অশ্লীল ছবি পরিদর্শন 
করিয়া! আমাদের ভূতপুর্ব ছোট লি বেলী সাহেবণ্অত্যন্ত বিশ্মন্ন প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । ধর্ম্ক্ষেত্রে, ধর্মমূক্তির পরিবর্তে এরূপ কদর্য ছবি,সকল কেন 
অস্কিত হইয়াছে, বুঝা ভার । কেহ কেহ বলিলেন.এবং আমাদেরও বৌধ হয়, 
এ সকল ছবি অনেক পরে অক্ষিত হইয়া থাকিবে । তখনকার ক্ষচি ইহাতে 
প্রকাশ পায় । কেহ কেহ বলিলেন, এই সকল দেখিয়াও যাহাঁদের মন বিচ- 
লিত হয় না, তাহারাই প্রক্কৃত জগন্নাথ-দর্শনের অধিকারী । সেরূপ অধিকারী 
কয় জন আছেন, জানি না! সে সকল দেখিয়া লজ্জীয় মুখ অবনত করে না, 
সেখানে অতি অল্প লৌক। তবে অবশ্য, “বঙ্গবাসীর” কথা আমরা বলিতে 
পারি না। সন্ধ্যার পর পুরীর শ্রীমন্দিরে গমন করিলাম। বাহিরে পাদুকা 
রাখিয়া মন্ির-প্রাচীরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, বু লোক ভোগ 
বিক্রয় করিতেছে । এততিন্ন অনেক 'লোক দ্বত দীপ সাজাইয়া বিক্রয় করি- 
তেছে। আমরা নাউমন্দির হইয়। জগমোহনে (20811 ০? 80019106) গেলাম 
মনির ৪ অংশে বিভক্ত, (১) শ্রীমন্দির, (২) জগমোহন, (৩) নাটমন্দির, (8) 
ভোগমন্দির । সেখামকার জনতা তেদ করে, কার সাধ্য । সময়ে সময়ে 
সেখানে মানুষ পেষিত হইয়া যায় । দোল ও বথযাত্রার সময় জনৈক ডেপুটা 
ম্যাঁজিষ্রেট পুলিস সাহায্যে শাস্তি রক্ষা করেন। আমরা অতি কষ্টে জনতা 
ভেদ করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলাম। জগন্নাথ, স্ুতদ্রা ও ব্লরাস-প্রস্তর" 
নির্মিত সিংহাসনে উপবিষ্ট । মন্দির অদ্ধকারমন্, দিখসেও বাতি জালিতে 
হয়। উড়িষ্যার মন্দির সমূহের ছায়াতে আসামের মন্দির সমূহ নিশ্শিত | 
উভয় দেশেই মন্দিরের অভ্যন্তর গভীর অন্ধকারময়। প্রীমন্দিরে প্রবেশের 
একটী মাত্র দ্বার_-তাহার সম্মুখে জগমোহন, তার পর নাট্য মন্দির, তার পর 
ভোঁগমন্দির ইত্যাদি । হু্যালোৌকের সাধ্য কি, নে সৃচিভেদ্য অন্ধকার ভেদ 
করে। অহরহ দঘ্বৃতের প্রদীপ জলিতেছে। তাহার সাহায্যে আমরা মূর্তি 
দেখিলাম। পুরীর ভোগমন্দির লক্ষ লোকের আহার যোগাইতে সমর্থ । এ 
এক অলৌকিক ব্যাপার । ৬০০* লোক এই কাজে সমস্ত বৎসর নিযুক্ত 
খাকে। জগন্নাথের প্রসাদে বিশ সহজ্র লোক সমস্ত বংসর জীধন ধারণ করে । 
ক্ষেত্রে ২৪ টা উৎসব হয়, তন্মধ্যে দোল ও রথ যাত্রাতেই অধিক যাত্রীর 
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লমাগম হয়। এই উভয় উৎসবের মধ্যে রথযাত্রীতেই অধিকতর ধাত্রী উপ 
স্থিত হয়। ভাবুতবর্ষের সর্ব প্রদেশের লোক এখানে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
কোন মহাত্মা “পেরিশ মহামেলাকে পৃথিবীর ছবি” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছেন। শ্রীক্ষেত্রকে আমলা, সেইরূপ, ভারতবর্ষের প্রতিক্নপ বলিয়া ব্যাথ্য! 
করিতে পারি। এ তীর্থের পবিত্র সংস্পর্শে না আসিয়াছে, ভারতবর্ষের 

থ্য ধন্ম সম্প্রদায়ের মধ এরূপ সম্প্রদীয় নাই। পুরীর রথযাত্রা, এক 
অলৌকিক ব্যাপার । প্রতি বৎসর নৃতন রথ প্রস্তত হয় । রথ থানি ৪৫.ফিট 
উচ্চ হয়। ৪২০০ বেতনভোগী লৌকের সাহায্যে রথ গমন করে। সুতরাং 
কৃত কা্ঠের সাহাঁধ্যে যে ভাহা নির্মিত, অনায়াসেই অন্থুমাঁন কযা! যাইতে 
পারে। শুনিলাম, রথনিম্মীণের কান্ঠের জন্য অনেক অরণ্যপ্্ক্ষত রহিয়াছে । 

পুরীতে যে ৫টি মহাতীর্থ আছে, তাহাদের নাম নরেন্দ্র, মার্কও, 
শ্বেতগ্গা, ইন্দ্রছাক্ ও চক্রতীর্থ। এতত্তিন্ন পুরীর:প্রধান ধর্দীলয়-_-লোকনাখ,, 
চৈতন্তের মঠ, স্বর্মদুয়ার, শঙ্কর মঠ, তোটাগোপীনাথ |. এ সকল সম্বন্ধে 
অল্লাধিক পরিমাণে কিছু কিছু পরে বলির । 

একটা বড় বিন্ময়কর ব্যাপার শ্রীক্ষেত্রে দেখ! যায়। জগন্নাথের সেধার 
জন্য এক দল বেশ্যা রক্ষিতা আছে। বাক্গালায় যেমন পুরোহিত শ্রেণী, 
পুরীতে জগন্নাথের বেশ্ঠাশ্রেণী সেইরূপ সম্মানের জিনিস । রথ যাত্রার সময় 
মন্দিরের সন্ুথে ইহারা বাঙ্গালার কবিওয়ালাদের স্াক্স বাদ প্রতিবাদ করিয়! 
থাকে । ধরন্্মমন্দিরে বেগ্তার এরূপ অধিকার আর কুত্রাপি দেখা যায় না। 
কেমন্*করিয়া এই প্রথার আবির্ভাব হইয়াছে, অন্মান করা কঠিন! বোঁধ 
হয়, ইন্দ্র সভার অগ্ভকরণে ইহার স্থষ্টি হইয়াছে । যাহা হউক, ধর্ষ্বের সহিত 
সংশ্লিষ্ট থাকায়, এই বেশ্তাশ্রেণী সমাজে বিশেষরূপ আদৃতা হইয়াছে । ইহা 
দের দ্বারা বহু লোকের ধর্ম বিনষ্ট হঈতেছে। পুরীর প্রধান পাগ্ডাঁগণের 
দুষিত চরিত্রের কারণ বে ইহারা নহে, তাহাই বা কেমনে বলিব ? পুরী-- 
রীক্ষেত্র, কিন্ত হিসাবান্তরে পুরী অধর্ম্বের লীলাস্থল। পুরীতীর্৫থ হইতে চরিত্র 
ও কুলধর্খ্খ বজায় রাখিয়া যে সকল যাত্রী আসিতে পারেন, তাহারা নারী 
হইলে দেবী, পুরুষ হইলে দেবত! । শুনিয়াছি, পুরী ব্যভিচার-দোষে প্লাবিত । 
তীর্থ সমূহের. এই রূপ কদর্ধ্য কথা শুনিলে প্রাণে দারুণ আঘাত লাগে। 
ভারতবর্ষের তীর্ঘগুলি এখন অধর্দের লীলাস্থল হইয়া তাঁরতের কলঙ্ক ঘোষণ! 
করিতেছে । | 

জজ 
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দ্বিতীয় দিন প্রতুযুষে আমরা ৩1৪টী বন্ধু মিলিয়া মেই রমণীগণের অঙ্থু- 
সন্ধানে বাহির হইলাম। কলিকাতা হইতে টেবিগ্রাম পাইয়াছি, তাহারা 
পলায়ন করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং এখন আর মিথ্যা বলিলে চলিবে না। 
পুর্ব রাত্রে ধাহাদের উপর সংষাদ লওয়ার ভার" ছিল, তাহারা সংবাদ 
দিলেন যে, জগন্নাথের মন্দিরের দক্ষিণে, কালীবাড়ীর নিকটে, যাত্রীনিবাষে 
তাঁহারা আছেন। যাত্রীদিগের গৃহের তালিকা আছে, কোন্‌ গৃহে কোথা 
হইতে কে আয়া রহিয়াছে, পরির্শকগণ তাহার বিবরণ সংগ্রহ করেন । 
ভোগ পরিদর্শনের জন্ঠা, বাত্রী নিবাস পরিদর্শনের জন্য, উত্সবের সময় 
মন্দির রক্ষার জন্ত বিশেষ বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়া থাকে । ডেপুটা ম্যাজিস্রেট- 
গণ, পালাক্রমেক়্লিসের সাহায্যে মন্দিরের শাস্তি রক্ষা করেন। এ নকল 
বন্দোবস্ত অতি ছুন্দর। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, ঘুষ নামক যে একটা পদার্থ 
আছে, তাহার আকর্ষণের হাত এড়ান বড়ই কঠিন, সুতরাঁং গবর্ণমেপ্টের 
সুন্দর বন্দোবস্ত থাকা সত্বেও পচা ভোগ বাজারে বিক্রয় হয়, যাত্রীনিবাদে ১০ 
জনের স্থানে ২* জন স্থান পায়, ইত্বাদি। আমর! নির্দিষ্ট গৃহে গমন করি- 
লাম। লোকেরা উৎসুক হইয়। জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ব্যাপার কি? রমণী 
চতুষ্টয় তখন তীর্থ করিতে গিয়াছেন, অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিলাম, তবুও 
সাক্ষাৎ হইল না। ইন্যবসরে আমর! কালীর নন্দির দর্শন করিয়া! আসিলাম । 
আসিয়াও তাহাদিগকে পাইলাম না। প্রচণ্ড রৌদ্রের তেজ মাথার উপর 
চড়িল-রাস্তার বাঁলুকারাশি উত্তপ্ত হইয়! উঠিল। তবুও তাঁহারা তীর্থ হইতে 
ফিরিলেন না। অগত্যা তগ্রমনে প্রায় ঘ্বিপ্রহরের সমস্ব বাসায় ফিরিয়া 
আমসিলাম। 





পুরীর তীর্থের কথা । 


পুরীর পঞ্চতীর্ঘের নাম-_নরেন্্র, মার্কও, শ্বেতগন্গা, ইন্্রছ্যন্ এবং চক্রু- 
তীর্থ। তারপর দিন প্রীতে গুণ্তীচা বাড়ী, মাসিমার বাড়ী, ইন্রহ্যন্ন ও 
নরসিংহমন্দির দেখিতে বাহির হইলাম। শুনিলাম, রথ বিহারের সময় 
জগন্নাথদেৰ একদিন মানিমার বাড়ী অবস্থিতি করেন। ইন্দ্রছ্যয়ের শী 
গুণ্তীচা দেবীর নাঙ্গে গুড়ীচা বাড়ীর নামকরণ হইয়াছে । গুণ্তীচা বাড়ীর 
প্রাঙ্গণ পুরীর জীমন্দিরের প্রাঙ্গগ অপেক্গ! অনেক ছোট, কিন্ত মন্দিরের 
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নানা বিভাগ ঠিক্‌ প্রীমন্দিরের অনুরূপ । ভোঁগ প্রস্ততের গৃহগুলি ভিন্ন 
আর সমস্তই ইইকময়। এই মন্দিরের গায়েও অসংখ্য অশ্লীল ছবি 
বিদ্যমান আছে। প্রাতে দেখিলাম, দলে দলে পাও! সমভিব্যাহারে যাত্রীগণ 
গুতীচা বাড়ী দেখিতে আসিতেছেন। বিধবার সংখ্যাই অধিক । অশ্লীল 
ছবিগুলি পাণ্ডারা এইক্প ব্যাখ্যাসহ প্রদর্শন করিতে লাগিল 3 “এই দেখ, 
এই খানে তগবাঁন এক সর্থীর সঙ্গে লীল! করিতেছেন ।” এইক্সপ কথা 
শুনিয়া! ও ছবি দেখিয়া কেহ কেহ লজ্জায় মুখ আবৃত করিতে লাগিল । কিন্ত 
পাগাদের ব্যাখ্যা তবুও ফুরায় লা! তাহাদের পয়স। লওয়ার ফন্দি দেখিলে 
অবাক্‌ হইতে হ্য়। যেখানে লইয়া যাইতেছে, দেই খানেই ধাত্রী্িগকে 
“এই খানে কিছু চড়াও” বলিয়া পয়সা আদায় করিতেছে । পয়স! প্রধানের 
এত স্থান প্রদর্শিত হয় যে, এক পয়সা করিয়! প্রত্যেক স্থানে দিলেও সমস্ত 
পুরী দেখিতে ৬। ৭ টাকা লাগে। এতত্ডিন্ন প্রধান পাগাদের প্রাপয-সে ত 
স্বতন্ত্র কথা | শুনিয়াছি, কেহ কেহ পুরী হইতে ফকীর হইয়া প্রত্যাগমন করেন। 
গুণ্ডীচ। বাড়ী দেখিয়া হৃসিংহ-মন্দির-প্রাননণ উপস্থিত হইলাম । গুশীচা বাড়ী 
এবং ইন্দছ্যয়ের মধ্যে ইহা অবস্থিত । এখানকার বহু দেব দেবীর মূর্তি মৃত্তিকা 
নির্টিত বলিয়া বোৌধ হইল। কন্কি অবতারের মূর্তি বিশেষ রূপ মনকে আকুষ্ট 
করিল। তৎপর ইন্দ্রছ্য় দর্শনে গেলাম। ইন্্ছ্য্ন রাজার নামে এই পুকুরের 
নামকরণ হইয়াছে । গুজরাটের যাত্রিগণ জলে যখন মুরকির মৌওয়1 ভাঁসাইতে 
লাগিলেন, তখন জনৈক পাও! বিকট চীৎকার করিয়া নানারূপ সম্বোধনে 
কুর্দঅবতারের ৰংশধরগ্ণকে ডাকিতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে কৃর্ঘগণ 
সমবেত হইয়া উপাদেয় আহার গ্রহণ করিতে লাগিল। আর তখন পাশ 
মন্ত্র পড়িতে লাগিল, “মৎগ্ত, কচ্ছ, দশ অবতার, গদাধর জনার্দন ইত্যাদি” । 
যাত্রিগণ এই দৃশ্ত ফাড়াইয়| দেখিয়া জীবনকে সার্থক মনে করিতে লাগিলেন 
নরেন ।--একটা প্রাচীন এবং প্রকাণ্ড পুকুর, ইঞ্টক ছারা তীর বাধা । 
গুন] যায়, ইহার যধ্যে কুভ্ভীর আছে। এই পুকুরের মধ্যস্থলে একটা মন্দির 
আছে। বৈশাখ মাসে এখানে একটা মেল! হয়, তাহাকে চন্দন যাত্রা বাল। 
২১ দিন মেলা! থাকে । মদনমোহন এই মেলার সময় এখানে আগমন করিয়া 
থাকেন। . 
হাক । এটা অপেক্ষাকৃত ছোট পুকুর, এটারও তীর বাধা, শী খুব 
প্রাচীন । এখানে চৈত্র মাসে অশোঁকার্টষীতে কালীয় দমন্স যাত্রা হয় । 
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শ্বেতগা ।--এটি সর্বাপেক্ষা গভীর । অন্তান্ত তীর্থের স্তায় এখানেও 
ঘাত্রিগণ স্নান করিয়া থাকেন । 
চক্রতীর্ঘথ ।-_-অথবা সমুদ্র । সমুদ্র দেখিলে ষে নবজীবন লাভ হয়, ইহাঁতে 
আর সন্দেহ নাই ; তীর্থের মধ্যে এই তীর্থ অতি জীবস্ত ও মহান্‌। 
একদিনে এই পঞ্চতীর্ঘে যাত্রিগণকে স্নান করিতে হয়। ইহারা পরস্পর 
এত দুরে অবস্থিত যে, প্রাতঃকাল হইতে স্নান আরস্ত করিলে সকল তীর্থ 
শেষ করিয়া আমিতে ১২টা বাজে । 
সর্বাপেক্ষা পুরীর জীবন্ত দেবতা লোকনাথ । লোকনাথকে ভয় করে না, 
এমন লোক পুরীতে বিরল । লোকনাথের মন্দির ৩৪ মাইল দূরে অবস্থিত । 
একদিন প্রাতে দর্শনার্থ গমন করিলাম । অন্ধকাঁরময় গৃহে লিঙ্গরাঁজ বিরা- 
ভ্বিত্ব। এখাঁনে শৈবধর্ষ্বের জাজ্জল্যমান নিদর্শন দেখিলাম । ছুই ঢারি জন 
(ভক্তের সহিত দেখা হইল । শিবরাত্রির সময় এখানে খুব ধূষধাম হইয়া! থাকে । 
এততিন্ন মাঘ, কার্তিক ও বৈশাখ মাদেও খুব ধূমধাঁম হয় । 
তোটাগোপীনাথ।_-একটা প্রনিদ্ধ মন্দির । প্রবাদ এইরূপ, এই থানে 
চৈতম্তদেবের অন্তর্ধান হয়। এদন্বন্ধে একটী কবিতা পাওয়া যায়; সেটা এই--- 
“কি করিব, কোথ! যাব, বাক্য নাহি সরে। 
| গৌবাটাদে হারাইন্ছ গৌগীন্দথের ঘরে |” 
এখানে চৈতন্যদেব অনেক সময় থাঁকিত্েন। এইরূপ কথিত আছে, এক 
দিন তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, আর বাহির হইলেন ন|। 
কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া এক দিন স্বর্গ-ছুয়ার দেখিতে গিয়াছিলাম * দেখি- 
লাম, শঙ্কর, চৈতন্য, কবীর প্রভৃতির মঠের নিকটবর্তী একটা প্রশস্ত 
স্থানে, সমুদ্রের খুব নিকটে, বালুকারাশির যাঝে এক খণ্ড প্রস্তর ?প্রাথিত 
রহিয়াছে, ইহাকেই স্বর্গছুয়ার বলে। দলে দলে যাত্রিগণ ইহ! দেখিয়া পয়সা 
দিয়া থাকে। 
 ইহারই একটু ক্ষিণে ভক্ত হরিদাসের সমাঁধি-মন্দির। বৈষ্ণধ-ভক্তগণের 
নিকট ইহ একটা তীর্থ । সমুদ্রের উপকৃলে ইহা সংস্কাঁপিত। যত দিন ভারতে 
'বৈষ্ণবৰভক্তণের অধিষ্ঠান, তত দিন তক্তত্রেষ্ঠ হরিদাসের নাম অক্ষয় । 
পুরীর শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে বু ছোট ছোট মন্দির আছে-_তাহাতে বহু 
দেবতার. সম্মান রক্ষা করা হইয়াছে । এই সকল মন্দিরের মধ্যে বিমলাঁর মন্দি-. 
রই প্রধান। এই বিমলা, যাজপুর অথবা বিরজা-ধাম হইতে আনীতা হইয়া" 
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ছেন। শাক্তধর্্ের সহিত বৈষ্ণবধর্মের সপ্সিলনের জন্য এই রূপ বিধান করা 
হইয়াছে । ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা আখ্যাস্িকা আছে। বাহুল্য ভয়ে 
তাহার উল্লেখ করিলাম না। শুনিলাম, এই বিমল! মন্দিরে, মহাষ্ইমীর দিন 
জগন্নাথ দেব যখন নিপ্রিতখ্ছন, তখন মহাঁবলি হয়| পুরীতে বৌদ্ধধর্মের ভগ্নাব- 
শেষের একমাত্র চিহ-__জাতিভেদের অন্তর্ধান। শ্রীমন্দিরের মহাপ্রসাদ 
আত্রাঙ্গণ চণ্ডাল্‌ একত্রে সানন্দে ভোঁজন করিয়া থাকে । এই প্রথা প্রচলিত 
থাকায় হিন্দুধর্ম বিলোপের সম্তাবন! ছিল বলিয়া বিমলাকে এখাঁনে আনিয়া 
স্থাপন করা হইয়াছে! শীক্তধর্মান্থসারে প্রসাদ মন্ত্রপৃত হয়, এই ধারণায় 
এখন আর ধর্ম লোপ হইবে, এরূপ ভয়ের কারণ নাই । বিমলার মন্দিরের 
প্রান্থণে রোহিণী-কুণ্ড আছে । এই কুণ্ডে ব্রহ্মার প্রথম সাক্ষী “ভূষণ্ডিকাক” 
পড়িয়া ন্বর্গলোঁক লাভ করিয়াছিল, প্রবাঁদ আছে। 

জগন্নাথদেবের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ শ্রুত হইয়াছি। বাঁছল্যতয়ে 
সে সকল বিবৃত করিলাম নাঁ। বহুবার জগন্নাথ অন্তহিত হইয়াছিলেন। 
প্রথমতঃ ৩১৮ খ্রীষ্টা্ে আবিভূতি হন, ১৫৪ বৎসর অরণ্যে লুক্কায়িত ছিলেন, 
৩ বার চিন্কাহুদে প্রোথিত হইয়াছিলেন। ১১৯৮ ্বীষ্টার্ধে এই নৃতন মন্দির 
নির্মিত হয়; কোঁন মতে ১১৭৯ খীষ্টাবে। শ্রীঅনিয়ঙ্ক ভীমদেব ১২৫১০০০৯ 
লক্ষ ্বর্ণ মার, এক কোটা টাকা) আড়াই লক্ষ মার মূল্যের মণি মুক্তা এই 
কার্য্যের জন্য নিদ্ধীরণ করিয়াছিলেন চূড়া সমেত ইহা ১৯৮ ফিট উচ্চ। 

জগনাঁথ দেবের রথযাত্রার সময়ে তিনটা রথ প্রস্তত হইয়া থাকে। 
জগনাথ, ধলরাম; ও স্ুভদ্রী সেই তিন্টী বখে আরোহণ করিয়া গু্জচা 
গৃহে গমন করেন। এক সপ্তাহ অন্তে তথা হইতে মন্দিরে প্রত্যাবর্তন 
করেন। জগন্নাথের রথের নাম “নদদীঘোষ,” ইহা প্রীয় ৩২ হস্ত উচ্চ, 
বলরাঁমের রথ- “তাঁলধ্বজ,” ইহ প্রায় ৩* হন্ত উচ্চ, সুভদ্রার রথের নাম 
"পদ্মধবজ” ইহা প্রায় ২৮ হস্ত উচ্চ। | 

মহাত্থা হণ্টার সাহেব বলেন, পঞ্চদশ শতার্বীতে 'রামানন্দ উৎকলে 
আগমন করেন । ১১৫১ খীষ্ঠাৰকে জয়দেবের আবির্ভাব । ১৪১৭ খ্রীষ্টাঞ্জে 
চত্ীদাস; ১৪৩৩তে বিদ্যাপতি, ১৪৪৮তে কবীর, ১৪৮৯তে নানক, ১৫০৯ 
হইতে চৈতন্যদেব, ১৫৭২তে গোবিন্দ দাস এবং ১৫৭৪ খ্ীষ্টাবধে তুলমীদাসের 
পুরীর লীল! বলিয়া অনুমান হ্য়। চৈতন্তদেব ১৪৮৫ খ্বীষ্টাবে অন্মগ্রহণ 
করেন। ন্লিনি বহু বৎসর উড়িষ্যায় থাকেন $* ১৫০৪ হইড়ে ১৫৩২ খীস্টাব 


৬২ ভ্রমণ+রত্তান্ত | 


(পর্ধ্যস্ত চৈতন্তের উৎকল প্রচার; প্রতাপ রুদ্র দেব এই সময়ে রা্দা ছিলেন 
১০৪৫ ্বীষ্টাব বিষুপুরাণের সময়। ১১৫৭ শ্রীষ্টাবে রামানুজ বৈষ্ণব ধর্শের 
প্রচার ফরেন। এইরূপ প্রবাদ, ইহারা সকলেই পুরী অ'গমন করিয়াছিলেন । 
চৈতন্ত, কবীর, নানক ও শঙ্করাচার্ধ্য যে আসিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ 
নাই; কেননা, এই সকলের নামেই এক একটা মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। 

পুরীতে আগমন করিলেই বুঝা যায় যে, ইহা ধর্মক্ষেত্র, অথবা শ্রীক্ষেত্র। 
গবর্ণমেন্টের প্রতাপ অপেক্ষা শত গুণে অধিক ধর্ধব্যব্গায়ীর প্রভাপ । 
যতই পুরীর বিষয় অনুসন্ধান করা যায়, ততই নূতন নূতন তত্ব 
আবিষ্কৃত হয়। প্রাচীন ভারতের তত্বরাশিপূর্ণ এমন দ্বিতীয় স্থান 
ভারতে ছুর্লভ। 

আর এক দ্দিন বৈকাঁলে দেই মেয়ে কয়েকটীর অনুসন্ধানে বাহির হইলাম । 
কটক হইতে জনৈক ব্যক্তি সপ্জীবনীর সদাশয় সম্পাদক মহাশয়ের নিকট 
একখানি বেনাঁম! পত্রে লিখিয়াছিল যে, “এই কয়েকটী অসহায়! মেয়েদিগের 
জন্য আমরা কিছুই চেষ্টা করি'নাই।” সঞ্জীবনীর সম্পাদক মহাশয় দয়া 
করিয়া সে পত্র ছাঁপান নাই। এব্যক্তি' সবজীস্তা উপাঁধি পাওয়ার যোগা, 
কেননা, পুরীতে ন! যাঁইয়ও নিখিতে সাহদ পাইল, “আমরা কিছুই চেষ্টা 
করি নাই।” যাঁঁক। অন্সন্ধানে সেই করেকটা মেয়েকে পাওয়া গেল। 
তাহার! তখন এত দূর বিগ্ড়াইয়! গিয়াছে যে, তাহাদের কথা ও বাদ প্রতি- 
বাদ শুনিয়া আমর! অবাঁক্‌ হইলাম। এদিকে দেখিলাম, অনেক যণডামার্ক 
সেই বাড়ীতে আনাগোনা করিতেছে । তাহাদের.স্পষ্ট উত্তর প।ওয়ার পর 
বুঝিনাম, আমাদের স্বারা আর কিছুই হইবে না। তখন অগত্যা কলিকাতায় 
পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম। ইহার পর আর আমরা কোঁন বর পাই নাই। 
তাহারা পরিবারে গৃহীত হইয়াছে কি না, জানি না। পরিবারে গৃহীত হইয়া 
না থাকিলে দুঃখের সীমা নাই। এইরূপ করিয়া কত নারী যে বিপথে পা 
ফেলিতেছে, তাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয় । 

পুরীর প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দামোদর তীর্থ স্বামী এক জন প্রাচীন 
বছদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তি। শন্ধরের মঠে ইনি তখন থাকিতেন। ইহার অগাঁধ 
পাতিত্য। শুনিলাম, শীঘ্র মঠ পরিত্যাগ করিয়! সনধ্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন । 
মঠধারী মন্ন্যাসীর মঠ পরিত্যাগ--এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার । সন্াপী আরো 
স্যাসী হইবার জন্ চলিয়াছেন_যাহা কিছু আসক্তি অবশিষ্ট ছিল, তাহা 
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ছিড়িতেছেন ; এই জড়বাঁদের দিনে এরপ দৃষ্টান্ত খুব বিরল। আমরা তাহার 
অলৌকিক জীবনের কথ শুনিয়া মোহিত হইলাম। তার পর আমরা 
তাহার আদিষ্ট দিনে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম । 

শঙ্করের মঠ-_বালুকা৯হার মধ্যে নির্মিত। সমুদ্রের উপকূলে অনন্ত 
বালুরাশি--তাহার মধ্যে একটা গর্ভের ন্যায় স্থানে এই মন্দির । মন্দিরের 
মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের বেদি আছে, অসংখ্য হস্তলিখিত পুথি আছে। 
মন্দিরের কিঞ্চিৎ আয় আছে, তদ্দার। শিষ্যবর্ণের কোন রকম ভরণপোষণ 
হয়। শ্রীযুক্ত দামোদর তীর্থস্বামী শ্রীমন্দিরের মহাপ্রসাদ পাইয়া থাকেন । 
তীর্ঘন্বামী সরল সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেন তিনি অতি মিষ্টভাষী ব্যক্তি। 
তাহার প্রসন্ন ও প্রশীস্ত মৃগ্তি দেখিয়া অনেক শিক্ষা লাভ করা! যায়; তিনি 
একজন বৈদাস্তিক পণ্ডিত, অদ্বৈতবাদী। তাহার নিকট ধর্ম সম্বন্ধে অনেক 
সারগর্ভ উপদেশ লাভ করিলাম । তিনি আমাদের বিভিন্ন গ্রশ্রের এইব্ধপ 
মর্মের উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। 

১। এক অদ্বিতীয় দেবতা ভিন্ন জগ্ুতে ছুই নাই । যত দিন মানুষ 
মোহের অধীন, ততদিনই দ্বিত্ব বোধ । মোহ ছিন্ন হইলে-_-অদ্বৈতভাৰ 
প্রাণে উপস্থিত হয়। 

২। উপাসনা বা পুজা তত দিন, যত দ্রিন মানু মোহের অধীন 
অথবা যত দিন মানুষের দ্বিত্ব বৌধ আছে। দ্বিত্ব বোধ ঘুচিলে আর 
উপাসনার প্রষ্বোজন থাকে না। ইন্দিয়-মূলক আমিত্ব বোধ মানুষের 
সর্কনাশের সূল। 

৩। “আমিই সেই”_-অদ্বৈতবাদীর এ মত নয়, "আমি নাই, কেবল 
“তিনি আছেন”-এই মত। আপনার নাঁশই প্রক্কত ধর । 

৪। মোহ ও মায়ার অতীত হওয়ার পক্ষে কন্ম কাণ্ড সহায় । শেষে 
কর্ম কাণ্ডের প্রয়োজন নাই। ূ 

এই সকল কথার পর আমরা জিজ্ঞাসা করিলীম, আপনি কি পুরীর 
শ্রীমনিরের জগন্লাথদেবকে মানেন ? 

তিনি স্পষ্ট উত্তর দিলেন--না--আমি মানি না।” 

আমরা ।-_তবে সেখানে মধ্যে মধ্যে যান কেন £ 

তিনি।-লোঁকদিগকে দেখাইবার জন্ত। আমি না যাইলে অনেকের 


২৪ জমণ-্রৃস্তান্ত 
আমর! ।--ধর্ম্মে কপটতা ভাঁল কি? 
তিনি ভাল নয়, কিস্ঠ এরূপ না করিলে পৃথিবীতে ধর্ম ধেআর 
খাকে না। 
আমরা ।-.এই রূপে কি থাকিবে ? 
তিনি।--থাকিৰে, একটা ত ধর চাই ! আশী করি, এইরূপ কষিয়] 
মকলে এক দিন ঈশ্বরের নিকটে পৌছিতে পারিবে । 
আমরা 1--এরপ দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন কি? 
তিনি ।--দেখি নাই বলিয়া দুঃখিত, সেই জন্য মানুষের সংদর্গ আর ভাল | 
লাগেনা, ঘাইভে পারিলে বাচি। 
এই নূপ নানা। কথায় বুঝা গেল, তিনি যাহা বিশ্বাস করেন না, লোক 
দেখানের জন্ত তাহাঁও করেন । তিনি সরলভাবে ছুর্বলতা স্বীকার করিলেন; 
ইহাও বলিলেন, জগন্নাথমন্দিরে যাইয়া তিনি পুজাদি করেন না। এই 
মহীত্বার সংস্পর্শে যতক্ষণ. ছিলীম, যেন স্বর্গে ছিলাম । যেমন ধর্মজান) 
তেমনি অমায়িকতী ) যেমন বিশ্ব, তেমনি ভক্তি । অবশেষে তিবি ক্লান্ত 
হইতেছেন দেখিয়া প্রণাম করিয়া আমরা বিদায় লইলাম। 
আমাদের ক্ষীণ ভাষায় আর পুরীর বর্ণনা সম্তবে না । আমরা পূর্বেই 
বলিয়াছি, পুরী সম্বন্ধে ভাবা যায় অনেক, লেখা যায় অন্প। অতি অল্পই 
লিখিলাম। দেখিবার, জানিবার, শুনিবাঁর, পড়িবার--পুরীতে অনেক জিনিস 
আছে; কিন্ত সে সকল আমাদের লেখনীর বর্ণনা করিবার শক্তি নাই। 
আর একটি কথা। চৈতন্তদেবের শেষ জীবন পুরীর অঙ্গে বিলীন হয় । 
একথাটী ভাবিলে পুরীর প্রতি আপন! আপনি একটা অজানা! গভীর অনুরাগ 
জন্মে। কেহ কেহ বলেন, গোপীনাথের ঘরে তীহা'র অন্তর্ধান হয় ; কেহ 
বলেন, জগন্নাথের ঘরে ; কেহ বলেন, তিনি সমুদ্রে আত্ম বিসর্জন করেন। 
 চৈতন্তচরিতামৃতে সমুদ্র পতন নামক একটী পরিচ্ছেদ আছে, তাহাতে জান! 
বায়, তিনি সমুদ্র পতনের পরও উঠিয়াছিলেন। তিনি সর্বদা ভক্তগণ পরি- 
বেটি হইয়! থাকিতেন, কিন্তু তবুও তাহার অর্দধানের পরক্কত বিবরণ পাওয়া 
যায় না? বড়ই আশ্টর্ধ্য। 
'আমর! সম্প্রতি শ্রীথণ্ড, কাটোয়া, নবদ্বীপ, কাঁলনা প্রভৃতি চৈতগ্ত-সক্তি- 
প্রধান স্থান দেখিয়া আসিয়াছি। এই সকল স্থা্মই চৈতহাদেসের লীলার 
তুমি, এই নকল স্থানেই তাহারে মৃষ্ঠি ধুমধামের সহিত পুজিত হইতেছে । এই 


উৎকল-দ্রমণ । ৫ 


সকজ স্থানের কোথাও আমরা তীহার তিরোধাঁনের প্রকৃত কথ! জানিতে 
পারি নাই। নিভাঘন্দের জীবনের পরিবর্তন দেখিয়া, তিনি তীহাকে দেশে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া বিবাহাদি করিতে ও ধর্মপ্রচারে সংসার যাত্রা নির্বাহ 
করিতে আদেশ করেন । নিত্যানন্দ সেই আদেশে-দেশে ্রত্যাগত হই বিবাহ 
করেন। খড়দহের গোস্বামী বংশ নিত্যানন্দের বংশ। এইরপ প্রবাদ, 
নিত্যানন্দ চৈতন্তের ধর্মকে এইবপ বিকৃতভাবে প্রচার করিয়াছিলেন যে, 
তীহার দ্বারাই বৈষ্ণব সমাজে চরিত্রহীনত। প্রশ্রয় পায়। নিত্যানন্দের কথা 
বলিয়। এইরূপ একটা শ্লোক দেশে প্রচশিত আছে) )-- 
“মতস্তের ঝোল, কামিনীর কোল, মুখে হারি বোল।” | 
গোরা্টাদের ধর্মের এইরূপ অবমানন দেখিয়! অদ্বৈত প্রসু গৌরচন্ত্রের, 
নিকট এই রূপ একটা তর্জা লিখিয়া পাঠান_- 
“আউলকে কহিও হাঁটে নাহি বিকীঁয় চাউল, 
আউলকে কহিও দেশ হইল বাউল। 
আউলকে কহিও কাজে গাহি কাউল। 
এই কথা বাউলকে কহিয়াছে বাউল ।” 
এইরূপ কথিত আছে, এই কথাগুলি শুনিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত বিমর্ষ হন». 
এবৎ বলেন শুষে ব্যক্তি আহ্বান করিয়া আমাকে আনিয়াছিলেন, তিনিই. 
বিসর্জন দদিতেছেন।” ৮ ইহার পর প্রায়ই যেখানে-সেখানে' অচেতন অবস্থায় 
পড়িগ্নাথাকিতেন। শেষে হঠাৎ অন্তদ্ধান হন। কিরূপে কোথায় কি হইল, 
কেহই জানে না। চৈতন্তের শেষ জীবনের ছায়া উৎকলকে বৈষ্ণব ধর্থে 
দীক্ষিত করিয়াছে। পুরী, চৈতন্তের অতি প্রিয় স্থান। এই কারণে পুরী 
বৈষ্ণবগণের অতি প্রিয় জিনিষ, কিন্তু ুঃথের বিষয্__পুর্লীতে চৈতন্ভের তেমন 
কোন কীর্তি নাই। পাগারা জগন্নাথের প্রান্ত বজায় রাখিবার জন্য বলেন, 
“তিনি জগন্নাথ দেবের সহিত মিলিত হইয়াছেন” ইহাতে জগন্নাথের মহি- 
মাই অপ্রতিহত রহিয়া গিয়াছে । প্রেমিকশ্রেষ্ চৈতন্তের তক্তিপূরণ ভীবুল যে 
ভূমিকে পবিত্র করিয়াছে,' পাপীর পক্ষে সে ভুমি যে অতি আদরের ৃ 
সনেহ কি? পুরী-জ্ঞানীর তীর্থ; কেননা, শঙ্করাচার্য্যের ভুমি। পুরী, রি 
কর শেষলীলাডুমি পুরী, এ পৃ ভান ভি বিশাসের সম, ক্ষেত 
কেবল সম ক্ষেত্র নয়, হিন্দু ইনিংসের এরপ উজ্জল কের ৃর্মিবীতে বিন । 
্ 


৬ ভমণ-বস্াত্ত 1 
উৎকলের বৈষ্বধন্্ ও চিল্কাহ্র্দ 


পুরী হইতে কটক ৫৩, চিল্কাহ্বদ ২৮ এবং অর্কক্ষেত্র বা কারক ১৯. 
যাইল ব্যবধান! পুরী হইতৈ কটক পর্যাস্ত অপুর্ব্ব বাঁধ! রাস্তা বিদ্যমান 
আছে, কিন্ত চিল্কা বা কণাঁরক ঘাঁইতে হইলে সৈকতময় সমুদ্র তীর 
ধরিয়া যাইতে হয়, বাধা রাস্তা নাই, কোনরূপ চা বা আশ্রয় নাই-- 
মধ্যে মধ্যে গ্রাম আছে, কিন্তু অনেক সমম্ব পরিফার পানীয় জল পর্য্যস্ত 
পাওয়া ছুঞ্ধর। আমরা চৈত্র মাষের প্রারন্তেই চিল্ক। অভিমুখে যাত্রা! করি- 
লাম। রাত্রের আহারান্তে আমর! ছুই বন্ধু গো-যানে আরোহণ করিলাম । 
অক্প সময়ের মধ্যেই পুরী অতিক্রম করিলাম । বিশাল বিস্তৃত পাঁতীলম্পর্শী 
বালুরাশির ভিতর দিয়া অতি ধীরে ধীরে, শর্দ করিতে করিতে গাড়ী 
চলিল। এমন ভীষণ পথ আর কখনও দেখি নাই । গাড়ীর চাকা বালিতে 
 পুতিয়া যাইতে লাগিল, গরু আর চলিতে চাহে না। অতি কষ্টে, গাড়ে, 
স্বানের তীব্র কষাঘাতে সমস্ত বাত্রি মৃদু মৃছ ভাবে গরু ছুটী চলিল বটে, কিন্ত 
তাহাতে অতি অন্ন রাস্তা অতিক্রান্ত হইল। এই পথে ভ্রমণ করিয়া পুরী- 
জেলার কয়েকটী সুন্দর পল্লী দর্শন করিয়া! সাঁতিশয় আনন্দলাঁভ করিলাম । 
গরমের মধ্য দিয়া. রাস্তা গিয়াছে, দুই ধার সম-শ্রেণীতে পরস্পর-সংলগ্র বন 
মৃত্তিকা-নির্দধিত গৃহ অপূর্ব ভাঁবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । প্রতি পল্লীর শেষে 
হরি-সঙ্বীর্তনের জন্য পাধারণের ব্যয়ে নির্ষিত ধন্মমন্দির--তাহাঁর ধারেই 
তুলসী-মণ্ডপ; এতত্তিন্ন প্রতি বাড়ীর সম্মুথেই একটা একটা তুল্সী মণ্ডপ 
বিদ্যমান । আমর! বাঙ্গালার যত পল্লী পরিদশন করিয়াছি, সন্দবত্রই শক্ত 
ধন্ষবের প্রাধান্ত দেখিয়াছি । এমন..ঘে নবদ্বীপ, শাস্তিপুর প্রভৃতি স্থান, 
সেখানেও শীক্তধর্মের প্রাধান্য বিদ্যমান। এ সকল স্থান দেখিয়া ধারণা 
হইয়াছে, বৈষ্ণবধর্্দ বাঙ্গালীকে আজও পরাজয় করিতে সমর্থ হয় নাই । 
এমন কি, অশিক্ষিত নিয় শ্রেণীর নর নারীদিগকে বাঁদ দিলে, অতি অল্প 
সংখ্যর্ক বৈধব-পরিবার দেখা যায় । বৈষ্ণবধর্ম্ম, মহাপ্রভুর“ প্রচারিত প্রেম- 
মূলক ধন্্দ যেন জ্ঞানীর জন্য নয়-_কেবল অশিক্ষিতদিগের জন্য ? উৎকল 
পরিভ্রয়ণ করিলেও এ কখার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যে ধর্ম বাক্কা 
নীকে জয় করিতে সমর্থ হয় নাই, সে ধর্ম উড়িষ্যাকে অতি জুকৌশলে 
পরাজয় করিয়াছে। ইহাতে, উডভিষ্যার শিক্ষা-হীনতাঁর পরিচয় পাওয়া যা 
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ধটে, কিন্তু উৎকলবাপী নরনারী ষে বাঙ্গালী অপেক্ষা চরিত্রবান, বিষয়ে 
পন্দেহ নাই। সাধারণ একজন অশিক্ষিত বাঙ্গালী অপেক্ষা সাধারণ একজন 
অশিক্ষিত উৎকলবাসী ধর্মপিপানু, সেবিষয়ে আমাদের সঙ্দেহ নাই। ভাল 
বল, আর মন্দ বল, উড়িন্ন্যার নিম্ন শ্রেণীর নরনারী এখনও ধর্মকে অতিক্রম 
করিতে সমর্থ হয় নাই৷? আর বাঙ্গালার নিম্ন শ্রেণী অশিক্ষার ঘোর তমসাঁয় 
গমাচ্ছন্ন থাকিয়াও উচ্চশ্রেণীর অন্গকরণে শনৈঃ শনৈঃ ধর্্রীনতার বাজ 
অগ্রসর হইতেছে 1 বাঙ্গালার মিথ্য! মোকদ্বমার-বৃদ্ধিতেই ইহার পরিচয় পাওয়া 
ধায়। বাঙ্গালার উচ্চ শ্রেণীর চরিত্র-প্রহেলিকা সাধারণ নরনারীর চরিত্রকে 
অতি কঠিন সমস্তাঁয় নিমগ্ন করিতেছে । একথা কলিকাতার নিয় শ্রেণী সন্বন্ধেও 
খাঁটে। শুনিয়াছি, কলিকাতাতে যে সকল উতৎকলবাদী থাকে, তাহাদের 
ষধ্যে কেহ কেহ অতি দ্বণিত কাঁজে লিপ্ত । কলিকাতা-নিবাসী.নিষ্নশ্রেণীর 
বাঙ্থালী যে কতদুর অধঃপতিত, বাহার! স্থিতচিত্তে দেখিয়াছেন, তাহার! 
আর উড়েদিগকে দ্বণা করিতে পারেন না। সামাজিক বিষয়েও, পাগাঁদিগকে 
বাদ দ্রিলে, উৎকলবাসীরা অনেক বিষয়ে ঝন্নত। অনেক লোকের মধ্যে বাল্য 
ধিবাহ প্রচলিত নাই, অনেকের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবা 
বিবাহ প্রচলিত না থাকায় বাঙ্গালার সমাজ সমূহ, বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর সমাজ 
সমূহ যে কতদূর অধঃপতিত হইশ্মাছে, স্থির চিত্তে অনুসন্ধান করিলে গভীর- 
দুঃখে প্রাণ সমাচ্ছনন হয়। ভ্রণ হত্যা বল, অসম-বিবাহ বল, ব্যভিচার বল, এ 
সকল কলঙ্ক বাঙ্গলার ধর্ম ও নীতিকে কর্মনাশার জলে ডুবাইয়া দিতেছে । 
বাঙ্ললার উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে তবুও অন্তঃপুর প্রথা বিদ্যমান, সুতরাং বিধবাঁগণ 
কতক স্ুরক্ষিতা ; কিন্ত নিয়শ্রেণীর মধ্যে কতক স্ত্রী-স্বাধীনতা বা অন্তঃপুর-প্রথা- 
হীনত! বর্তমান, তারপর বাল্য বিবাহ প্রচলিত, তারপর বিধব! বিবাহ 
নাই, সুতরাং সেখানে বালবিধবাঁদিগের ধরব বা চরিত্র রক্ষার আর উপায় 
কোথায় ? ২৪ হইতে ৩* বৎসর বয়স্ক নি্নশরেণীর পুরুষ সাধারণতঃ বাঙ্গলার 
৮১ বত্সরের বালিকাকে বিবাহ করে। যৌবনের ম্মত্বতায় নিয়শ্রেণীর 
অনেক লোক চরিত্রহীন । যাহারা হরিমাইতির স্তাঁয় নয়, তাহারা*প্রায়ই 
গুপ্ত প্রণয়ে অন্ত্র আবদ্ধ । সহর বা উপসহর, হাট বা বাজার ভিন্ন বেহ্া 
অতি অল্প স্থানে থাকে, স্থতরাং অশিক্ষিত ধর্মহীন যুবকের যৌবন্মত্ততাত্র 
জন্য যেন এদেশের হতভাগ্সিনী বটলবিধবাগণ বিদ্যমানা। যাহাদের মুখের 
দ্বিকে চাহিতে এ সংসারে কেহ নাই, এমন হতভাগিনী বালবিধবা পিতৃকুলে 
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অবহেলিতা, খবৃশুরকুলে; প্রিত্যক্তা ! হায়! তাহাদের আঞ্জয়, কোথায়? 
ঝুলিতে লজ্জা হয়, “তাহাদিগকে ভাল কথা শুনাইতে বা মধুর সম্তাষণে আগা. 
গত করিতে এ সংসারে যৌবন-মত্ত নররূগী পণ্ত-গণ যেন 'কেবল বিদ্যমান ! 
হায় ! হাঁক! পুরুষের অত্যাচারে যাহারা বালবিধবা, পুরুষের প্রলৌভনেই 
তাঁহার! স্বৈরিপী, কলক্কিনী, কুলটা। বাঁলিকা-বিবাহ পুরুষ প্রচলন করি- 
য্াছে, সুতরাং বাঁল-বিধবার ত্রষ্টা তাহারা । বিপত্বীক পতি'দশবার বিবাহ 
করিবে, সমীজে নিন্দা নাই ; দশবার বিধবার সতীত্ব নষ্ট করিবে, সমাজে 
কলঙ্ক নাই ; আঁর বাঁল-বিধবাঁ-জীবনে কেবল ব্রক্গচর্ধ্য করিবে 1 হা ধর্ম! 
তুমি কোথায়? এই ব্রহ্মচর্ধয-ব্রত ভঙ্গ করিবার জন্ত প্রমভ্তরিপু যুবকগণ 
যে দেশে অহরহ শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করিতেছে, পরিত্যক্তা, অবহেলিত! 
বিধবা! সে দেশে কেমনে অবিচলিতভাবে থাকিবে? সে যখন পাপে ডুবে, 
তখন তাঁকেই বা! রাখে কে? পুরুষের সাত খুন মাপ, আ'র এদেশের হত- 
ভাগিনী রমণীর কথা, রমণীর অবস্থা কে না জানেন? মহামতি বিদ্যাসাগর 
মহাশয় নিদ্ধীরণ করিয়াছেন, কলিকাতা র প্রীয় বারে! আনা! বেস্তাঁ-বাঁল- 
বিধবা। রম্ণী পতিতা হইলে আর সমাজে থাকিবার স্থান পায় না! এমন 
হৃদক়্-বিদারক পক্ষপাতী ব্যবস্থা যে দেশে, সে দেশের পরিণাম কে গণনা 
করিতে পারে? উড়িষ্যাবাসী নরনারী অশিক্ষিত বলিয়া! বাঙ্গালীর নিকট 
স্থিত, উপেক্ষিত; কিন্ত সামীজিক বিষয়ে, ধর্ম, চরিত্রে, কাজে করে 
উৎ্কলবাসী বাঙ্গালীর আদর্শ। একটা উদাহরণ দেখ-_সন্মতির আইনের 
ঘোরতর আন্দোলনে, রমণী অবহেলার চুড়ান্ত নিদর্শন বাঞ্চলায় দেখিয়াছি ; 
কিন্তু ধন্য উৎকল-ভূমি ! উৎকল-ভূমি আইনের পোঁষকতা৷ করিয়! দেখাইয়া 
ছেন যে, উৎক্ল রমণীর অবনতিতে ব্যথিত | আর একটা উদাহরণ দিব । 
বাঙ্গলার নিয়শ্রেণীর অধিকাংশ বৈষ্ণব চরিত্রহীন, “কামিনীর কোল, মুখে 
হরিবোল” মতের জীবস্ত শিষ্য ; কিন্তু যত্দূর জানিয়াছি, এমন নেড়ানেড়ীর 
কাও উৎকলে নাই। কলিকাতি! প্রভৃতি স্থানে, এমন কি, বাঙ্গালার 
অধিকাংশ, স্থানে বাঙ্গীলী বৈষণৰ ভিক্ষুকশ্রেণী দেখা যায়; কিন্তু উৎকলের 
বৈধাবতিক্ষুক কলিকাতায় বা বাঙ্গালার অন্ত কোথাও অতি বিরল । আমরা 
খতদুর. অবগত হইয়াছি, উৎকলে এরূপ সংসারত্যাগী কপট বৈরাগী এক 
শ্রেণীকে তিক্ষাকে সম্বল করিয়া জীবন কাঁটাইতে দেখা যায় না। উড়িষ্যার, 
বৈষ্ণব গৃহী, সদাচারী, নিষ্ঠাবান, চরিত্রবান। আর বাঞ্গালার বৈষ্ণৰ 
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ব্রোগী,. স্বেচ্ছচারী, উচ্ছৃঙ্খল, টরিত্রহীন। বাঙ্গীলার সহিত উৎকলের 
তুলনা করিলে, একদিকে ধর্খের জন্য ত্যাগস্বীকার, ধর্মের জন্য প্রসৃত অর্থ 
ব্যয় প্রসৃতি কার্ধ্যে যেরূপ উৎকল দেশীয় রাঁজাদিগের মহত্ব দেখা যায়, 
বাঙ্গলায় সেরূপ বিরল $ অন্যদিকে ধর্মকে বজায় রাখিতে, পুণ্যকে গৃহে 
প্রতিষ্ঠিত রাখিতে উৎকল্‌ যেমন লালায়িত, বাঙ্গালা কদাচ সেরূপ নহে। 
বাঙ্গালার অর্নেকেই ভেকধারী, গেরুয়া বা নামাবলী পরিধায়ী কপট সন্তাসী, 
ধ্দুকে পরিচ্ছদের স্তায় ব্যবহার করেন, আর উৎকলের অনেকেই ধর্মকে 
জীবনগত করিয়া স্বর্গীয় ভাবে মাতোয়ারা । চৈতন্ঠ মহাপ্রভু শেষ জীবন 
উৎকলে যাঁপন করেন, একথা সকলেই অবৃগত আছেন। ইহার গৃঢ় কারণ 
অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, বাঙ্গালার প্রতি বিরক্ত হইয়াই তিনি বাঙ্গালাকে 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । এমন কি, ধর্ম স্থহদ্‌ নিত্যানন্দকে পর্যাস্ত পরি- 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর ধর্ম 
জীবনের প্রতি কোনই আশা নাই। বাঙ্গালা, উৎ্কল, দাক্ষিণাত্য, ভারতের 
বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়া তিনি উৎকলুকেই ধর্শের অনুকূল বলিয়া মনে 
করিয়াছিলেন 1. কবীর, নানক, শঙ্করাচারধ্য, শ্রীচৈতন্ত, বোধ হয়, ইহার! 
সকলেই উৎকলের প্রতি এই কারণে অনুরক্ত হইস্বাছিলেন।. অগ্তের কথ! 
সাহস পুর্বক বলিতে না পান্রিলেও, মহাপ্রভু স্ন্ধেৎএ কথা]. নিঃশংসয়ে 
বলিতে পাঁরি। তিনি উৎকলের নরনারীর ভ্বদয়ে ধরণের এক অপরূপ বিমল 
জ্যোতি দেখিয়া! বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমরা উৎকল সম্বন্ধে যে অভিমত 
আজ সাহ্‌স পূর্বক ব্যক্ত করিতেছি, মহাপ্রভুর শেষ জীবন এ কথার প্রমাণ 
দিতে বিদ্যমান। বৈষ্ণবধন্্ম উত্কলকে পরাজিত করিয়া আজও কতক 
পরিমাণে চৈতন্ত মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্মের স্বর্গীয় মধুর ভাৰ সংরক্ষণে 
সমর্থ হইতেছে । উৎ্কলের মন্দির সমূহ দেখিয়া আমরা যেন্ূপ মোহিত 
হইয়াছি, উতৎকলের ধর্জীবন দেখিয়া তেমনি বিমুগ্ধ হইয়াছি। এমন 
বিশুদ্ধ ধর্মাঁতোয়ারা প্রেমিক জীব পৃথিবীতে বিরল । ,তবে পুরীর পাণ্ডা- 
দের কথা স্বতন্তর। পুরোহিত শ্রেণী সর্বত্রই কলুষিত-চরিত্র। কাশী, ধৃন্নাবন, 
বৈদ্যনাথ, কালীঘাট, কামাখ্যা, তারকেশ্বর, সর্বত্রই পাঁগারা দুরাচারী। 
উৎকলের পল্লীর দৃশ্ঠ অতি মনোরম । বহু পল্লীতে ধর্শের ছায়ার প্রমাণ 
পাওয়া যায়। এক কথায় বলিতে কি, ধর্ম সম্বন্ধে বাঙ্গালা মৃত, উৎ্কল' 
আজও জীবিত। ধন্ত উৎকল ! ধন্য পুণ্যভূি ! 
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চিল্কার পথের পল্লীর বিষয় উল্লেখ করিতে যাইয়া অমর! অনেক অবা- 
স্তরিক কথার সমাধেশ করিলাম! অনেক পল্লীই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অনেক 
পল্লীতে সুন্দর নারিকেল বৃক্ষ পরিশোভমাঁন । আমাদের আশ! ছিল, সাত- 
পাড়ার লবণ-আফিসে বেলা ছুই প্রহরের সময় পৌছিতে পারিৰ, কিন্ত ক্রমে 
ষখন ছুই প্রহর অতীত হইল, তখন গুনিলাম, মানিকপাঁটন! ভাকৃঘর বা সাত- 
পাড়ার লবণআফিস এখনও বহুদূর । ছুই প্রহরের পর আমরা গ্রাম সমূহ 
অতিক্রম করিয়৷ বালুকাময় প্রীস্তরে পড়িলাম। নে হর্গম পথে জল মেলে 
না, আহারের দ্রব্য কদাঁপি পাওয়া যাঁয়। জলাভাবে স্নান হইল না, অনেক 
অনুসন্ধানের পর রাস্তা হইতে বহুদ্ুর গমন করিয়া একটু কর্দমময় সামান্য 
জলাশয় পাঁওয়! যাইস। আমাদের সঙ্গে যে কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য ছিল, তদ্দার! 
এবং সেই কর্দমমনন জল দ্বারা আমরা সে দিনের ক্ষুধা তৃষ্ণ নিবারণ করি- 
লাম। উত্তপ্ত বালুরাশির ভিতর দিয়া যাইতে থে কি কষ্ট পাইতে হইল, তাহা 
লিখিয়া গ্রকাশ করা অসাধ্য । কিন্তু এত অসম্য কষ্টের ভিতরেও স্বখ ছিল, 
কেননা এরূপ বিভীষিকাময় মরুভূগ্ি সদৃশ প্রান্তর আমরা এ জীবনে অতি 
অন্নই দেখিয়াছি । কোথাও কোথাও পর্বতাঁকার বালুকার স্ত,প, কোথাগ্য 
বাযুতাড়নে বালুকান্তরের তরঙ্গায়িত শোভা, কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙগল। 
ক্রমে বেলা অবসান হইতে লাগিল, আর ক্রমেই আমরা জনপ্রাণীহীন রাজ্যে 
প্রবেশ করিতে লাগিলাম। সে বিজনে পাখী উড়ে না, গাভী চরে না, মনুষ 
কদাঁপি দেখা যায়। সন্ধ্যা পর্য্স্ত এইরূপ প্রাকৃতিক দৃণ্তই অতিক্রম করিতে 
হইল। সন্ধ্যার সময় জনপ্রাণী ও গ্রামের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া গেল । দূর 
হইতে দুই চারিটা বৃক্ষ দেখা গেল। সে দৃষ্তও অতি সুন্দর । কিন্তু কোথায় 
চলিঘ্নাছি, কোথায় সেরাত্রি কাটাইব, এই দারুণ চিস্তার প্রাণ আকুল 
হইল। এদিকে গাড়োয়ান বলিল, সাঁতপাঁড়ীর রাস্তা সে ভাল জার্নে না, 
মানিকপাটুনার পথ জাঁনে। আমরা সাতপাড়া যাইব । সেখানে লবণের 
ইনম্পেক্টর বাবু বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় বাস করেন। তাহার নিকট আমা- 
দের বন্ধু বিজয় বাবু একখানি পত্র দিয়াছিলেন। ক্রমে বাত্রি হইয়৷ আদিল, 
 কিস্ত সাতপাড়। এখনও দূর । রাত্রি যত বাঁড়িতে লাগিল, অল্পে অল্পে সমুদ্রের 
 নির্ধোষ সে বিজনতা ভেদ করিতে লাগিল । আমরা! বুঝিলীম, আমরা সাঁত- 
গাঁড়ার নিকটে আসিয়াছি। অনেক অনুসন্ধানের পর সাঁতপান্ভীর বেণী 
বাবুর আফিসের পরিচয় পাওয়া গেল। একে একে সেই বিজনম্থানে কয়েক 
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খানি গৃহ চক্ষুগোচর হইল, সে ষেন মরুভূমির ওয়েসিদ্‌, অকুলের কুল, গভীর 
অরণ্যের আশ্রন্ন,॥, গৃহ দেখিয়া আনন্দ হইল বটে, কিন্তু ভাবিলাম, বেণী 
বাবু বদি নাথাকেন? আরো! ভাবিলাম, বেণী বাবু বদি স্থান না দেন! 
এখানে আশ্রয় না পাইলে আর কোথায় যাইব ? ভাবিয়া কূল পাইলাম ন|। 
এর্প বিজন স্থানে কেহ কখনও নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়া থাকেন, আমাদের 
প্রাণের সে সময়ের আবেগ কতক বুঝিতে পার্িবেন। ভাবিতে ভাবিতে 
গাড়ী হইতে অবতর্ণ করিলাম, অনুসন্ধানে জানিলাম, বেণী বাবু তখন 
নিদ্রা যাইতেছেন | মনের উদ্বেগ আরে বাড়িল। কিন্তু বিধাঁতীর কি ইচ্ছা, 
কেমনে জাঁনিব ? হঠাৎ সেই স্থানে একজন ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়। আমা- 
দের পরিচয় লইলেন। পরিচয়ের পর জানিলাম, তিনি আমাদের পূর্ব্বপরি- 
চিত একজন বন্ধু । বিধাতা এই বিজন অরণ্যে আমাদের সেবার জন্য সেই 
পরিচিত বন্ধুকে রাখিয্'ছেন, পূর্বে স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই । সেই বন্ধুর 
যত্্'ও আকিঞ্চন দেখিয়া অবাক্‌ হইলাম । গাড়ীর দ্রব্যাদি সহ আমরা সাঁদরে 
বেণী বাবুর বাঙ্গলায় আশ্রয় পাইলাম » বাঁজলাটা চিক্কার উপকূলে একটা 
উচ্চ পাহাড়ের স্তায় স্থানে নির্শিতি। তাঁহার পূর্ব দক্ষিণ দিকে সমুদ্র, দক্ষিণ, 
পশ্চিম ও উত্তরের কতকাংশেই চিন্কা! হদ ; ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে, 
স্থানটা কতদূর মনোরম্য ৷ বাঙলার ঠিক দক্ষিণ দিক দিম্মা একটা ছোট খাল 
সমুদ্র ও চিন্কাকে মিলিত করিয়া রাখিয়াছে। চিন্কা এবং সমুদ্রের মধ্যে এক 
খণ্ড অপ্রশস্ত বালুকাময় ভূমিখণ্ড চিস্কাকে সাগর হইতে পৃথক করিয়া রাখি- 
মাছে । 'সেই অতুল শোভাময় স্থানে এমন আশ্রর পাইব, জীবনে কখনও 
ভাবি নাই। বিধাত'র কৃপা স্মরণ করিয়া চক্ষের জল পড়িল। কিয়ৎক্ষণ 
পর বেণী বাবু জাঁগরিত হইলেন । বেণী বাবু বেন সে রাজোর রাজা । 
চিক্কাতে যত লবণের কারখানা আছে; ইনি তাহার কর্তী। তাহার অমা- 
রিক ব্যবহার, মধুর সম্ভাষণ, অতুল যন্ত্র, নিরহঙ্কার মূর্তি দেখিয়া মোহিত 
হইলাম । তিনি সেখানে যেন পিভৃহীনের পিতা, ভ্রাভৃহীনের ভ্রাতা, বন্ধু 
হীনের বন্ধু। পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুর স্তাগ্ন সযত্বে আমাদিগকে তিনি হণ 
করিলেন । আলাপে বুবিলাম, তিনি সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী 
ব্যক্তি। ধরব সপ্বন্ধে নিশ্চিন্ত নহেন, অনেক শিক্ষিত চাকুরে লোকের ন্তায় 
তিনি পৃথিবীর সংবাদ-জগৎ হইতে চির বিদায় গ্রহণ করেন নাই । -দেখি- 
লাম, তিনি সংবাদ রাখেন না, এমন ঘটনা,নাই । “প্রচার” নামক বাঙ্গালা 


৭২ ভম্ণ-রৃতাস্ত । 


মামিক'পত্রিক! এবং অন্ান্ত অনেক সংবাদ পত্র তাহার টেবিলে দেখিলাম । 
কথাবার্তায় বুঝিলাম, বাঙ্গাল! ভাষার প্রতি তিনি উদাসীন না হইয়া, একান্ত 
অনুরাগী । বাত্রে তাহার সঙ্গে অনেক বিষয়ে কথোপকথন হইল.) তিনি 
দেশের বর্তমান হীনাবস্থা শ্বরণে যাঁরপর নাই ব্যথিত “হইলেন । মোট কথা; 
তাহার সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিয়া আনরা যারপর নাই সুখী হইলাম। 
চতুর্দিকের অতুল শোভা, অন্ন জোৎন্নালৌকে দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত হইল। 
সমুদ্রের অবিশ্রান্ত গভীর নির্ধোষ শ্রবণে কর্ণ পরিতৃপ্ত হইল, বেণী বাবুর 
বিজ্ঞতাপুর্ণ নাঁনা বিষয়ক আলাঁপনে মানসিক তৃষ্ণা চরিতার্থ হইল, এবং 
অবশেষে সুন্দর পরিপাটী সুখাদ্য রাঁজভোগের দ্রব্যাদি দ্বারা উদরপূর্ণ করিয়। 
মহান্থে রাঁজশব্যায় শয়ন করিলাম । শয়ন করিয় ভাবিলাম, বালুকাশয্যার 
পরিবর্তে একি ! চক্ষের জলে স্থ্নাত হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা সেদিন নীরবে বিধা- 
তাঁর চরণে অগ্রলি দিয়া শয়ন করিলাম । 

পর দিন প্রত্যুষে বেণী বাবুর আদেশে এক খানি সুন্দর জালীবোট স্ুস- 
জ্জিত হইল, ৬। ৭ জন মাঁবী, আমা ছুটি বন্ধু তাহাতে আরোহণ করিয়া 
বিধাতার অপূর্ব স্থষ্টি চিন্াহবদ দেখিতে নৌকা ভাঁসাইলাম। সুর্য্যোদয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বাধু বহিতে লাগিল, সাঁগরগর্জন ক্রমেই তীব্রতর হইতে 
লাগিল, আমাদের নৌকা পাল-ভরে চিস্কার বাঁরিরাশি ভেদ করিয়া চলিতে 
লাগিল। উত্তরে একটা ছোট দ্বীপে লবণের কারখানা (১৪1৮ 079০০ )। 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালা! দ্বারা চিক্কার জল প্রবাহিত হইয়া দ্বীপে স্ুর্ধযপন্ক হইতেছে; 
সেই খানেই জল লবণে পরিণত হইতেছে । লবণের বর্ণ কর্দমের ন্ান্ব, এই 
লব্ণ বাঁঢ় দেশে ও উতৎকলে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই ক্ষুদ্র 
দ্বীপের ধারে বনু এর! নামক স্থন্দর পক্ষী সকল জলে ভাসিতেছে, দেখিলাম । 
এরার পালক সাহেবদিগের বড় প্রিয়, শ্বেত এবং লালবর্ণে পালকগুলি বিভূ- 
ধিত। দেখিতে অতি স্রন্দর। বড় মোলাম, রাজমুকুটের উপযুক্তই বটে। 
এই পক্ষীর পালক বহু মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে । 

চিন্া জু, ২০ বৎসরের উপর হইল, সাগর হইতে বিচ্ছি্ন হইয়া হুদ রূপে 
পরিণত হইয়াছে । জল সমুদ্রের জল অপেক্ষাও লবণাক্ত, কিন্ত জলের বর্ণ 
নীল নহে» ঘোলা পচা পুকুরের জলের স্ায়। চিন্কার জল বড় ছুর্নস্কমন্ন ৷ চিন্কার 
উত্তর সীমায় খোর্দা সব ডিবিসন; পশ্চিমে ও দক্ষিণে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় । 
দক্ষিণের পাহাড়শ্রেণীর পর গঞ্জাম জেলা! আরম্ত হইয়াছে। পূর্ব দিকে অপ্রশস্ত 
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এক থও বালুকাময় জমী সাগর হইতে চিন্ধাকে পৃথক করিয়া । চিন্কা ৪ 
মাইল দীর্ঘ। চিন্বার দৈর্ঘ্য, উত্তর দৃক্ষিণে প্রদারিত । উত্তরের গ্রন্থ ২ মাইল, 
দক্ষিণের প্রস্থ ৫ মাইল। পরিধি ৩৪৪ মাইল, বর্ধাকাঁলে ৪৫* মাইল হয়। * 
চিহ্ক। বড় গভীর নহে, অধিক স্থলই ৩ কি ৪ ফিট মাত্র, কোন কোন স্থল ৬ 
ফিট। ম্হানদি কৈয়্াকৈ নদীতে, এবং কৈয়াঁকৈ দয়া এবং ভাঁ্সবীতে 
পরিণত হইয়া চিন্কাতে পড়িগ্নাছে। ফাল্ধুন ও চৈত্র মাঁমে চিন্কার জল খুৰ 
লবণাক্ত হয়; বর্ষা মমাঁগমে জল অপেক্ষাকৃত পরিদধার ও সুস্বাছ হয়। নদীর 
জলের আধিক্য বশতই এরূপ হইরা থাকে । চিক্কার মধ্যে নলবন্‌, পারিকোদ। 
চোয়া, দ্বারাচণ্ডী, চারা, টাঙ্গি, জাঁরকোট প্রভৃতি বছ দ্বীপ আছে । পারি- 
কোদে এক বিখ্যাত রাঁজার বাঁদ। নলবন এবং পারিকোদ দ্বীপ ১৮০৩ 
খষ্টাবে মারহাট্রাদিগের দ্বারা পরাজিত হইয়াছিল। চিক্কার চতুর্দিকে ৭০৭ 
শিবমন্দির আছে, এইরূপ জনপ্রবাদ। হণ্টার সাঁহেবও এই কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন । 

আমাদের ক্ষুদ্র ঘৌকা। পাঁলভরে বিছ্যুৎবেগে বছদুর বাঁরিরাশি ভেদ 
করিয়া! চলিতে লাগিল। মাঁঝিরা আমাদিগকে গাহাঁড়শ্রেণীর শোভা, দূর- 
বর্ভী দ্বীপ সমূহের শোভা উল্লাসে দেখাইতে লাগিল । আমরা অবাক চিত্ে 
সমস্ত দেখিতে 'লাগিলাঁম । নৌকার চতুর্দিকে নক্র, হাঙ্গর প্রভৃতি জলজস্তগণ 
উল্লাসে নৃত্য করিতে, ছুটাছুটি করিতে ও জলের উপর ভাঁফিতে লাগিল । 
বোধ হুইল, আমাদিগের দর্শনে তাহাদের ক্ষুধা এবং লোভের উত্তেজন শত- 
গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাই আমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্ত নৌকার ধারে 
ধাঁরে ঘুরিতেছে। এপ ভীষণ জলজস্ত আমাদিগের অতি নিকটে নিকটে 
বিটরণ করিতে আর কখনও দেখি মাই । বোধ হইল, এক বার নৌকা খানি 
ঘটনাক্রমে জলমপ্র হইলে, নিমেষে আমাদিগকে তাহারা উদরদাৎ করিয়! 
ফেলিবে। এক দিকে এইরূপ বিভীধিকা, অপর দিকে চিন্কার অপন্দপ 
সৌন্দধধ্য,--একদিকে সাগরগর্জন, অপর দিকে অন্রতেদী পাহাড়- -বশরণীর্‌. 

অতুল শৌভা--পেই দূরদেশে আখাদিগকে মাতাইয়! তুলিল। আমরা কী 
রা তুলিয়া, প্রায়'১টা পর্য্যন্ত চিন্কাবক্ষে বিচরণ করিলাম । সে দিন জীবনে 
যে আনন্দ পাইয়াছি, এঃজীবনে কখনও" তাহা ভুলিব না। 
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বেল! আনুমানিক ১ টান্ন সময় আমরা বেণী বাবুর আশ্রমে প্রত্যাগত 
হইলাম। 

যথাসময়ে বেলী বাবুর বন্ধে মধ্যাযু ক্রিয়া সমাপূন করিয়া, হুষ্যের তেজ 
হাস হইতে না হইতে, আবার চিন্ধা' তটস্থ এক উচ্চ ভূমির উপর যাইয়া 
বসিলাম। অপরাহ্থে চিক্কার যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহ! ভাঘাক্ষ ব্যক্ত করিতে 
পারিব না। একদিকে সুর্যের কিরণ-ছটাঁয় চিন্বার পশ্চিম তট্থ পাহাড়গুলি 
স্পট দৃষ্ট হইতেছে, দুর-দুর-অতিদুরের বৃক্ষাদিও অল্লাধিক পরিমাণে চস্ষুর 
আয়ত্বাধীন হইতেছে, পাথাড-প্রাচীর-বেষ্টিত চিন্তা আপন গৌরবে বায়ুপ্রবাহে 
উত্তান তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করিতেছে; অপর দিক্‌ হইতে অনতিদুরের 
সাঁগর গর্জন দিক্‌ কাপাইজ়া ছুটিতেছে। ক্রমে ক্রমে সূর্য্য ত্রস্ত হইয়া ছুটিতে 
লাগিলেন, চিকাবক্ষ ক্রমে ক্রমে আরক্তিম আভায পরিশোভিত হইতে 
লাগিল, বোধ হইল যেন হ্রধ্য সাগর-গর্জন-ভয়ে পর্বত-গুহা জুক্কাফিত 
হইতে ছুটিতেছেন। সে ষেকি মনোহর চিত্র, যে না দেখিয়াছে, তাহাকে 
বুঝান বড়ই কঠিন । 

ক্রষে ক্রমে হৃর্ধ্য অস্তমিত হইলেন, চিন্ধা পরিয্নান হইল, কিস্তু এদিকে 
চন্দ্রম! সযুদিত | *ঠাদের অমিষ্ারাশি যখন চিন্ধার বক্ষে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, 
ষে আর এক স্বর্গীয় দৃষ্ঠ । শুনিয়াছি, এইকপ দৃশ্ঠরাজির মধ্যে স্বর্গের দেবগণ 
বিহার করেন। আমর নরকের কীট, কিন্তু আমরাও বিধাতার কপায় আজ 
সেই 'দেবধামে বিহার করিলাম, নৃত্য করিলাম,-_মানষের সাধ্য যাহা, সব 
করিলষ | ঘে'দেবধাম অপবিত্র হইল কি না, জানিনা; 'কিস্ত এই এক 
দিনের জন্ত অন্ততঃ আমর! পবিত্র জীবন লাভ করিলাম । 

এই রাত্রেই আমর! আবার পুরী যাত্র। করিলাঁম। নব জীবন লা 
করিয়াছি--দেহ মন নৰ বলে বলীয়ান্‌, পথ-কঞ্ঠে এবার আমরা তত পিন 
হইলাম ন।। পর দিন অপরাহ্ধে পুরীতে পৌছিলাম। যাত্রীতে পুরী তখন 
ভক্্া স্বিয়াছে। বাত্রী-নিবাস সকল লাইসেন্স গ্রহণ করে নাই বলিয়! 
'খবর্ণষেন্ট সকল নিবাসে পাশ দিতেছেন না; এজন্ত অনেক যাত্রীকেই সমুদ্র 
তটে বা বৃক্ষ তনার আশ্রম লইতে হইতেছে। লরেব্দ জাহাঁজ জলমগ্ হওয়ার 
পর কয়েক বৎসর পুরীতে যাত্রীর বড় ভিড় হইত না বলিয়া! যাত্রী নিবাসের 
লাইসেম্স লওয়া হইত ন1) এবার হঠাৎ আশাতিরিক্ত যাত্রী সমাগম দেখিয়া, 
নিবাষের অধিকারীগণ লাইসেদ্দের জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন ১ কিন্তু গবর্ণ. 


উৎকল-জমণ । শত 


মেন্ট তাহাদের অসাময়িক হঠাঁৎ আবেদন অগ্রা্থ করিলেন) কাজেই বহু 
ধাত্রীকে সমুদ্রতটে আশ্রন্ত লইতে হইল । কিস্ত সে বিধান ভালই হইল । সুস্ত 
বাষুতে যাজিগণ দারুণ পীভ়ার হস্ত হইতে বহুল পরিমাণে রক্ষা পাইলেন । 
যাত্রী সমাগম দেখিয়া! এক দিকে আনন্দ, এক দিকে আশঙ্কা উপস্থিত হইল ; 
সংক্রামক রোগের আধিপত্য বিস্তার হইলে পুরী বা পুরীর পথ নিরাপদ নছে। 
যাত্রীর ভিড়ে গাড়ী পাওয়া যাইবে না, সে আর এক তয়। আমরা একটু 
ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কিন্ত যে ছু দিন রহিলাম, প্রাণ ভরিয়া পুরীর উৎ- 
সবানব্দ সম্তোগ করিলাম। 
এই ছই দ্িন অধিকাংশ সময়ই সমুদ্রের তটে কাটাইলাম। সমুদ্রের 
তটে সমুদ্রের বু কীট-কস্কাল পাওয়া যাঁয়। আমর! প্রাণ তরিয়। কুড়াইলাম। 
পুর্ণিমার দিন সূর্য্য অন্তমিত হইতে না হইতে সাগরের তটে যাইয়া বসি- 
লাম ;--ফেবল ছুটী বন্ধু! পৃথিবীতে এ দিন আর অন্ত সঙ্গী তাল লাগিল না, 
জীবনের গভীর শুভ মুহূর্ত সমূহে একাকী থাকিতেই ভাল লাগে৷ একাকী 
'আসা আর একাকী যাওয়া--বিপদে বী! ধর্মের অঙ্গনে আর কাহার সহিত 
সাক্ষাৎ হয়? আজ একাকী যাইতে প্রারিলাম না৷ বলিয়া ছুজন গেলাম । 
সন্ধযার পূিমার টাদ পাঁগর মাতাইয়া আকাশে উঠিলেন ;--দে দৃহ দেখিয়া 
যাগরটা যেন জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া জীবদেহ ধারণ করিয়া সচল হইয়া 
উঠিল। দেখিতে দেখিতে পাগরের উচ্ছাস বৃদ্ধি হইল, অস্ঠ দিন যে পথ্য্ত 
তরঙ্গের অভিঘাত পৌছিত, আজ তাহ! হইতে ৮। ১৭ হাতি উপরে আঁদিতে ৷ 
লাগিল। আমরা প্রথমে যে স্থানে বপিয়াছিলাম, দেখিতে দেখিতে সে স্থান, 
ছাঁড়াইয়া ঢেউ উপরে আঁদিতে লাগিল । মৃত সাগর আজ জাগিয়াছে--দে এ 
আকাশের টাদকে যেন আজ গ্রাস করিবে । চন্দ্রমা সাগর-প্রণয়ে বিহ্বলা, 
নামিতে নামিতে অতি নিকটে আসিয়া লঙ্জা! প্রযুক্ত যেন আর নামিতে পারি- 
তেছে না। বোধ হইল যেন টা সাগরের উপরে, অতি. নিকটে ঝুলিতেছেন ; 
আর উন্মত্ত সাগর উচ্ছাসের উপর উচ্ছাস চড়াইয়! উর্ধে ছুটিতেছে। ফেপীয় 
ফেণায় সমস্ত নীল জলরাশি শ্বেত আভায পরিপূর্ণ”_-আমর! ছটা প্রানী অবাক 
চিত্বে আয় হারাইয়! চকিতচিত্তে দেখিতেছি। কি দেখিতেছি ? মরতে সৃষ্, 
ন৷ স্বর্গের দৃণ্ঠ ?. আজ পাপ ভুলির়াছি, রিপ্লুভুলিয়াছি, সংসার 'ভূহিস্গাছি-- 
আমর! আত্মহারা হইয়া! উন্মাদ তরঙ্গের,সঙ্গে দক্ষে তখন চুটাছুটী করিতেছি। 
গুনিয়াছি, পুণিমার সাঁগর উচ্ভ্বাসের আকর্ষণে ভক্শ্রেষ শ্রচৈতর্ত পুরীর 


রাহীয়ের! সর্বস্ব ভািধা পুরীতে, লইয়া যায়, কেবল জগমোঁহন আছে, এবং 
সিংহ দ্বারের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। হম্তী ও সিংহ মূর্তি অতি হুঙ্গর | 
নবগ্রহ-সগ্ত দিসৈর প্রান্তর ফলক গুলি বড় সুন্দর । এই কণারকের সৃর্ধ্য 
মন্দিরের নিকটে চন্্রভাঁগা মহামেলা হয়। এনন্বন্বে আমাদের জনৈক : বধ 
যে বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন, এ স্থলে তাহা সাদরে তুলিয়া দিলাম । 

“কণারকের সু্যমদ্দিরের শিল্প ও কারুকার্ধোর কখা আপনাকে আর কি জানাইব, যদি আপঙ্জি 
উৎকল ভ্রমণের সময় কণারকে গিয়া থাকেন--তবে কতক বুঝিয়াছেন, কিন্ত বোধ হুয় মাথ 
মাসের সপ্তমীর দিন যাঁন নাই। আমরা ইংরাজদিগের কৃত অনেক অটালিক! ও সেতু ইতাদি 
দেখিয়া! চমৎকৃত হই বটে, কিন্তু কণারকের স্ধ্যমন্দির দেখিলে ও সমস্ত তুচ্ছ জ্ঞান হয় ও ধিক্কার 
দিতে ইচ্ছা করে। সে লব শিল্পকারেরা বা এখন কোথায়? আর কি যন্ত্র দিয়াই ঝা তাহার! এই 
সমস্ত খোদিত ও চিত্র বিচিত্র করিয়াছিল? একবার ঘি তাহাদিগকে বা সেই সমুদয় যন্ত্র দেখিতে 
পাই, তাঁহ। হইলে সিবিল ও রয়েল ইঞ্জিনিয়ারদিগকে দেখাইয়া মনের কতকটা আপস দুর কৰি) 
ইংরাজেরা অগ্নি বর্ণ করিয়। এই অপরূপ মন্দিরের খানিকট। ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। 

আনরা যখন কুর্যা মন্দিরের সগ্ুখে গিয়। পৌছিলাম, তখন দেখিলাম, বোধ হয় লক্ষাধিক 
লোক এই দেউলের চতুষ্পার্থে সনবেত হই, সকলেই রগ্ধন কার্ধো বান্ত রহিয়াছে । তাহাদের 
কোলাহল ও চতুর্দিকের অগ্নিকাও দেখিয়া বোধ হইত লাগিল যেন তাহারা সকলে শশবান্তে বৃতে 
পুর্ণীহুতি দিয়া, কি'একটা অমুল্য নিধির আশ।য় আপনা আপনি হড়াহ্থড়ি কাড়াকাড়ি করিতেছে 1. 
এরূপ এক স্থানে এত লোকের জনতা বা কোলাহল দেখিলে বা গুনিলে মনে কি অনির্বচনীয় 
আনন্দের উদয় হয়, ক্ষুধা তৃষ] কিছুই থকে না। আমরাগ সেই সঙ্গে মিশিয়া একটী গাছতলায় 
দিনান্তের পর * আমার ক্ষুবা ন। থাকা যেও) এক মুটা খিচুড়ি উদরে দিলাম । সেই নিষ্ঠ 
্রাঙ্মণ সঙ্গীটী থাকায় আমকে তত বিএত হইতে হর নাই। এখান হইতে চন্দ্রভাগ|, শুনিলাম, 
তিন মাইল হইবে; তথনি এক মুট। নাকে নুখে গ'জিগা অভীষ্ট স্থানাভিমুখে সেই কমদ্জ।নে যাত্রা 
করিলাম ; আমরা সেখানে রাত্রি আন্দাজ প্রায় একট! দেড়ট!ন সময় গিয়া পৌঁছিলাম | এই তিম 
মাইল পথ কেবন এক হাটু বালি; আমাদের সঙ্গে সেই চাকর ও সেই বরকন্নাজ.ন! থাকিতে 
সেই রাত্রে চন্দ্রভাগ| পৌছান দায় হইত, কারণ গাড়োয়ানের সাঁধা ছিল না ছু একটি লোকের 
সাহাধ্য বিনা গরুকে এক পদ অগ্রপর করে ।* স্থানে পৌছিবার পর রাত্রের কোন বিষয় জ।নিতে 
পাঁরিলাঁম না, কারণ আমি এই তিন দিবসের মধ্যে সেই রাত্রে বেশ একটু ঘুমাইর| পড়িয/ছিলাম 
প্রাতঃকালে উঠিয়া বাহ! দেখিলাম, যন আনন্দে উতলিয়। উঠিতে লাগিল । দেখিলাম, আমাদেক্স 
গাড়ীর সুখে আন্দাজ ২। ও বিষ! জমিতে স্ব জল রহিয়াছে, কোঁধাঁয় ২ ফুট, কোথাকস যা.৭/১. 
ঘুট, কোথাও ব1 ৩ ফুট জ্বল রহিয়াছে । নদীবক্ষে এত অনিয্ন ভূমিতে। বিশেষতঃ বান্কামন্র বাপে 
এপ জল থাক। কখনই সপ্ভব হয় না। অনেককে জিজ্ঞাসা করিলাঁন, এ জল সকল সয়ে 
থাকে কি না, কেহই ইহার প্রন্ুত উত্তর দিতে পারে না, কাঁরণ এই মাণী সপ্তমী দিম বাড়ী কেহ 
কোন দিপ এ স্থানে আসে ল!। ফি মংনারম প্রদেশ! ইচ্ছা করে। এখানে এক খানি পর্ণ কুঈর | 


উত্কল-জ্রমণ | | বু 


রাহীয়েরা সমস্ত ভাজিয়া পুরীতে লইয়া যান, কেবল জগমৌহন আছে, এবং 
সিংহ ঘ্বারের তগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। হস্তী ও সিংহ মূর্তি অতি সুক্গর ৷ 
নবগ্রহ_সপ্ত দিধসৈর প্রস্তর ফলক গুলি বড় সুন্দর । এই কণারকের সুর্য 
মন্দিরের নিকটে চন্দ্রতাগা মহামেলা হয়। এসব্বন্বে আমাদের জনৈক বন্ধ 
যে বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন, এ স্থলে তাহা সাঁদরে তুলিয়া দিলাম। 

“কণারকের,সু্ধামন্দিরের শিল্প ও কারুকার্ধোর কথা আপনাকে আর কি জানাইব, বদি আপনি 
উৎকল ভ্রমণের সময় কণারক্ে গিয়া খাকেন--ভবে কতক বুঝিয়াছেন, কিন্তবোধ.হয় মাঘ 
মাসের সপ্তদীর দিন যান নাই। আমরা ইংরাঁজদিগের কৃত অনেক অটালিক! ও সেতু ইআদি 
দেখিয়া চমৎকুত হই বটে, কিন্তু কশীরকের স্য্যমন্দির দেখিলে ও স্ষন্ত তুচ্ছ জান হয় ও ধি্কান্ধ 
দিতে ইচ্ছ! করে । সে সব শিল্পকারেরা বা এখন কোণায়? আর কি যন্ত্র দিয়াই বা তাহার! এই 
সমস্ত খোদিত ও চিত্র বিচিত্র করিয়াছিল? একবার যদি তাহীদিগকে বাঁ সেই সমুদয় যগ্র দেখিতে 
পাই, তাহ হইলে সিবিল ও রফেল ইঞ্জিনিয়ারদিগকে দেখাইয়া মনের কতকট! আপসোষ দুর করি । 
ইংরাজেরা অগ্নি বর্ণ কিয়া এই অপরূগ মন্দিরের খানিকট| ভাঁজিয়া ফেলিয়াছে। 

আমরা যখন সুরা নশিরের সমুখে গিয়া পৌছিলাম, তখন দেখিলাম, বোঁধ হয় লক্ষাধিক 
লে।ক এই দেউলের চহুষ্পার্থে ননবেত হইয়া, নকলেই রঙ্ধন কার্ধে ব্যন্ত রহিয়াছে । তাহাদের 
কোলাহল ও চতুর্দিকের অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া বোধ হইত লাগিল যেন তাহারা! সকলে শশবান্তে বজ্যে 
পুর্ণাহুতি দিয়া, কি-একটা এনুনা নিধির আশায় আপনা আপনি হুড়াছড়ি কাড়াকাড়ি করিতেছে । 
 শ্রন্নপ এক স্থানে এত লোকের জনতা বা কোপাহপ দেখি“ বা শুপিলে মনে কি অনির্বচনীয় 
আননোর উদয় হয়, ক্ষুবা তৃষ। ব্য প/কে না । আনবাও সেই সঙ্গে মিশিয়া একটী গাছতলায় 
দিনান্তের পর * আবার ক্ষুণা না খাকা যেও) এক মুউট। খিচুড়ি উদরে দিলাম । সেই নিষ্ঠ 
ব্রাহ্মণ সঙ্গীটা থাকায় আমাকে ভত বিএড হইতে হর নাই । এখান হইতে চন্দ্রভাগ!, শুনিলাম, 
তিন দাইল হইবে ; তখনি এক মুট। নাকে মুখে গু জি॥া অভাষ্ট হানাভিনুখে নেই কলদূজ।নে হাতা 
করিলাম ; আমরা মেখানে রাত্রি আন্দাজ প্রায় একটা দেড়ঠ!হ সময় গিয়া পৌছিলাম। এই তিন 
মাইল পথ কেবল এক হাটু বা(ল; আমদের সঙ্গে সেই চাকর ও সেই ধকন্দাগ না থাকিলে 
সেই রাত্রে চন্দ্রভাগ পৌছান দায় হইত, কারণ গাড়োয়ানের সাধা ছিল না ছু একটি লোকের 
সাহাব্য বিন! গরুকে এক গদ অগ্রনর করে সেখানে পৌহিবার পর রাত্রের কোন বিবর জানিতে 
পাঁরিলান না, কারণ আমি এই তিন বিবসের মধ্যে সেই রাত্রে বেশ একটু ধুনাইর। পড়িয়াছিলাম । 
প্রাতঃকালে উঠিয়া, যাহা দেখিল'ম, মন "আনন্দে উথলিয়! উঠিতে লাগিল । দেখিলাম, আমাদেক্স 
গাড়ীর নগুখে আন্দাজ ২। ও বিধা জধিতে স্ব্প জল রহিয়াছে, কোথায় ২ ফুট, কোথাক্গ বা ২।* 
ফুট, কোথাও বা ও ফুট জল রহিয়াছে । নদীবক্ষে এত নিম্ন ভুমিতেঃ বিশেষতঃ বালুকামর দেশে 
এরূপ জল থাকা কখনই সম্ভব হয় না। অনেককে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ জল সকল সময়ে 
থাকে কি না, কেহই ইহার প্রকৃত উত্তর দিতে পারে না, কারণ এই মাণী মপ্তমী দিন ব্যতীত কেহ 
কোন দিন এস্বানে আসে না । কি মানারম প্রাদশ | ইচ্ছা! করে) এখানে এক খানি পর্ন কুটার 
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ঝাধিয়! থাঁকি। কি আশ্চর্যের বিষয় | এইটুকু জলে ছুই দিন লক্ষাধিক লোক শ্রান, হন্ধণ কার্য 
ও পড় করিতেছে, কিন্ত ঠিক পরিমাণেই আছে, বোধ হয় এতাধিক লোক একটা প্রকাও দীঘিতে 
এক এক গওুষ জল পাঁন করিলে, সমস্ত ফ্রাইয়া যায়, কিন্তু ইহা ঠিক সঘ গ্লরিমাণেই জাছে। 

আজ মাঘ মাসের সপ্তমী তিধি, আজ রাত্রি চারিট1 হইতে এই জলে প্রায় লক্ষাধিক উৎকল- 
বাসীদিগের শ্লীনের হড়াহড়ি পড়িয়া গিয়াছে, সঙ্গে উৎকল ত্রান্ৃণেরা বাম হস্ত পাতিয়া অভীষ্ট 
মন্ত্র পড়াইতেছে । আহা! কি মনোহর দৃশ্ঠ | হিন্বধর্পের কি জলগ্ত ছবি ! কণিকার ছুই একটা গড়" 
আত রাজা ভাবু ফেলিয়াছে এবং এ জলের খানিকটা স্থান গান করিবার জন্য পাত] দিয়! ঘেরিয় 
বাইয়াছে। ফেবল মীত্র আমর! চুটী বাঙ্গালী, আর একটীও ত বাঙ্গালী দেখিতে পাইলাম না । 
তৎপরে আমরাও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অমনি হাঁটু গড়িয়া এক রকম বিহঙ্গ-শ্লান করিয়া লইলাম, 
তার পর লক্ষ লক্ষ প্রাণী সমুদ্রবক্ষের দিকে দৌড়িভেছে দেখিয়া, আঁমিও তাহাদের অনুগামী 
হইলাম। বাহ! গিয়! দেখিলাম, এ হতভাগ্যের লেখনীতে বর্ণনা করা সম্ভবে শা । 

“হে আরাধ্য তপনদেব ! তোনায় কোটী কোটা নমস্কার করি ! আজ কেন লক্ষ লক্ষ হিন্দু 
সম্তানগণ তোমায় দেখিবার জন্য লালায়িত হইয়। দিগদিগন্তর হইতে উদ্ধশ্বাসে ধুলি- ধুসরিত কলে- 
বরে চন্দ্রভাগ গর্ভে, কখন তুমি তোমার শবস্তিময়ী আগার হইতে স্ব হাসিতে হাসিতে গাত্রোখান 
করিবে, তাহ! দেখিবার আশায় নিমেধবিহীন-নেত্রে করষোড়ে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । আজ কি 
'ার তোমার হুখপ্রদ নিদ্র! ভার্গিবে না? তবে বুঝি আজ অভিমান ভরে তোমার এই হবিমল 
কান্তি দেখাইতে লঞ্জা বোধ করিতেছ? তুমিণত কেবল হিন্দুসন্তানের নও, তুমি যে সৃষ্টির সকল 
প্রাণীরই আরাধা, তুমি ক্ষণেক না তাকাইলে ধরণী যে লৌপ পাইবে | তুমি তবে আজ তোমার 
জ্গদানন্দদায়ী আনন দেখাইতে এত ।বিলম্ব করিতেছ কেন? তবে বুঝি তোমার শান্তিময় 
প্রণয়িণীর ক্োড়ে অগাধ নিত্রায় অভিভূত হইয়াছ? আজ অতগাঢ় নিদ্রাভিভূত থাকিলে তোমার 
এই যে লক্ষাধিক সন্ভানগণ প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইবে ! এই যে দেখিতে পাইতেছি, তুমি তোমার 
প্রাতঃকুত্য সমাধান করিয়! নবরঞ্রিতরাগে উকি ঝুঁকি মারিতেছ ! আমাদের প্রতি এত বঞ্চনা করি" 
তেছ কেন? আমরা ত তোমার ত্রীড়ার সামগ্রী নই? তুমি ষে আমাদের আরাধা দেবতা ! তোমার 
দয়! ত আমাদের প্রতি কখনও হাস হয় না। ন! না, আমি না বুঝিয়া আপনা আপনি কত'কি 
বকিতেছিলাম, এতক্ষণে বুঝিলম 1” আহা! বাহ! দেখিলাম-_-প্রাণে যে কি অপুর্ব্ষ ভাবের উদয় 
হইল । কবি হইলে কতকট! অস্থিত করিয়া আপনার পাঠক মাত্রকেই বিমুগ্ধ করিতাঁম । তপনদেৰ 
ধেন তাহার প্রিক্পতমাকে অভগাঁদিগকে দেখাইবার' জন্য জাগাইতেছিল। আর ঝলিতেছিল, “উঠ 
উঠ কি অপূর্বব আনন্মময় কোলাহল একবার দেখবে এস, তোমার কি মনে নাই আজ সেই মাঘী 
সপ্তমী, জামাকে দেখিবার জন্য লক্ষ লক্ষ নর নারী দেশ দেশাস্তর হইতে আসিয়। এ চন্্রভাগা 
উপকূলে গ্রীবন্তর হইয়া! কেমন দণ্ডায়মান রহিয়াছে? আবার কি ভাবিয়া! যেন প্রিয়তসাকে নিষেধ 
করিলেনস্প্না না একটু অপেক্ষা কর, কেন না_সমস্ত সন্তান সন্ততির কলুষিত গাত্র ধৌত হয় 
নাই। এস এসঃ এবার হয়েছে, আর আমি অপেক্ষা কর্তে পাচ্ছি না, তাহাদের কাতরত! দেখে 
রত্কাকর শশয্ান্ত হয়ে তাহার অদীম বাহু প্রসারণ করে হ্হুঙ্কার গম্ভীর রবে বলছে, কিকিৎ অপেক্ষা 
কল। তৌসাদের জাশ! ফলপ্রদ হইবে।” সমূদের ডাক ও তরক্ের সেই উত্থিত ফেনা দেখিলে মনে 
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হয়, বাস্থকী যেন জনতাভার সন্থ কৃহ্তে না পেরে তাহার শত ফণ। বিস্তার করিয়া! উদ্ধ্বাসে শ্রাস 
করতে আম্ছে। ও$!* কি ভয়ানক দৃষ্ঠ, দেখিলে প্রাণ আতঙ্গে শিহরিয়! উঠে । 

আহা ! তার পর যাহ! দেখিলাম, মন থে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দে আগ্ল,ত হইতে লাগিল, 
তাহ! আপনাদিগের স্কাদন কবি/হইলে কতকট! প্রাণ ভরিয়া অস্ষিত করিয়া।আবাল বৃদ্ধ বশিতাকেই 
ক্ষণকালের জন্যও আনন্দে মাতাইয়া তুলিতাম। প্রথমে তপনদেব তাহার আদরিণীর বাম হপ্ত 
ধরিয়া আধ আধ দেখ! দিয়া বলিল, “তুমি স্ত্রীলোক, এত জনসমাঁজে তোমার যাওয়। তাল 
নয়, তুমি তোমার আরামপায়ী আগীরে অবস্থান করগে, আমি ধরণীকে পরিতুষ্ট করে আহার 
সায়ংকাঁলে আসিয়া তোমার বদন হুধা পান করিব, এবং আমার ভক্তগণকেও বিরামদায়িনী নিপ্রা 
দেবীর ক্রোড়ে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম নিতে অবকাশ দিখ”--এই বলিয়া তপনদেব হদয়মুদ্ধকারিণীকে 
অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করাইয়। দিয়া, আপনি পূর্ণ স্ক্যোতিতে প্রকাশ হইলেন । 

এমন নয়ন-তৃপ্তিকর দৃশ্ঠ দেখিলে কাহার মন না আনন্দে উল্লাসিত হয়? 

হে হিন্দৃধন্থ অভিমানিগণ ! এক ধার ক্ষণস্থায়ী শরীরকে কিঝিৎ কষ্টে নিক্ষিপ্ত করিয়া এক 
দিনের জন্যও বিধাতার শ্ীচর্ণে জীবন উৎসর্গ কিয়! একবার মাধী-সপ্তমীর দিন চক্দ্রতাগা উপকূজে 
আসিয়া দেখ, আমাদের ৩৩ কোটা দেবতার মধ্যে আজ আরাধা শপনদেব আমাদের সন্দেহ ভগ্ন 
করিবার জন্য কি ভাবে উদ্দিত হইয়া, কি ভাবে তার আরক্তিম কিরণ জাল বিকীর্ণ করিতেছেন । 

এই যে সার চক্দ্রভাগা উপকূলে লক্ষাধিক এাণী কত দেশ দেশাস্তর হইতে সমবেত হইয়াছে, 
দেখিলাম, এর মধ্যে সকলে কোথায় ফিরিয়া যাইতেছে? জানা গেল যেন সকলেই এই মায় 
পুক্ষরিণীতে স্ব'ন ও তপনদেবকে দর্শন করিবার জগ্য আসিয়াহ্নি,-ঘেন তপনদেব ইঙ্গিত করিম! 
ক্ষণেক বি্যাদে কখন বাঁ রাগে কাপিতে কাপিতে বলিতে লাগিল “তাহা ত পূর্ণ হইল? আর 
আমার কি আছে যে দেখিবে ?" যখনই বিজাতীয় বণক্গণ ভারতাঁভিমুখে বাশিজ্য যাত্রা করিলার 
সম্কল্ল করিয়াছে, তখনই বুঝিতে পারিয়াছি। না! জানি ভারত বক্ষকে কতই পদাধাত সহ | 
করিতে, হইবে । সেই অবধি আসার মন সদাই নিরাঁনন্দ। দেই দিন হইতে তোমাদের আমার 
প্রতি তত অর্ধ! ভক্তি নাই, আর সেই দিন হইতে তোমাদের অস্রপাতের দিন বসারপ্ত হইয়াছে । 
ও! সেই দিনের কথা মনে হইলে তোমাদিগের নিকট মুখ দেখাইতে ইচ্ছা হয় ন1। এক 
দিন আমি আমার রত্বম্ডিত চাঁরুকার্ধ্য বিনির্দিত এ কণারকের অটালিকাঁর নিকট 1গিয়! দেখি, 
চেচ্ছগণ দলবল সমেত পরিবেষ্টিত হইয়! জানি নাকি আশায় -তাহার। আমার অট্টালিকার 
অগ্নি গোল! বর্ণ করিতেছে । তখন তোমরা আমার যুখের দিকে একবারও ভাকাইলে না! 
বরখ' দেখিয়! বিশ্াত হইলাম--কয়েকজন হিন্দু সন্তান তাহাদিগের নিকট আমার হুখনর 
অট্টালিকার অনেক সন্ধান বলিয়া দিয়] কৃতজ্ঞতা! দেখাইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্কে অনেফে আমার 
অটালিকা ভাঙ্গিয়া, ফেলিবার মজ! দেখিতে আসিয়াছে ! এই সব দেখিয়! প্রাণে বড় বাজ! পাইলাস, 
আর সেদিকে ন। তাঁকা ইয়া উদ্ধগ্থাসে জগ্ল্লাথ দেবের মন্দিরের এক পার্পে গিয়া হাপ ছাড়িয়া 
বাচিলাম! এখন আমি [কোন নির্দিষ্ট স্থানে তদপেক্ষ। হৈম অটালিকাঁয় অধিষ্টিত হ্ইয়াছি; 
ভৌঁমারদদিগকে জানাইতে ভয় করে, পাছে আবার তোমরা বড়বন্ত্র করিয়া এ কণারফের অটালিকার 
সায় ইহারও এরূপ দুর্ঘশ| কর ! তবে এই পর্যদ্ত বলিতে পারি, জগন্সাথ দেবের প্রাচীরের গার্থে 
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যে ক্ষণেক জন্ত' বিপ্রাম করিয়াছিলাম, দেই যে গহ্বর আছে, সেখাঁলে পাকে কাঁয়মমচিত্তে 
ভাঁকিঠে। আমি যেখানে থাকি না কেন গিয়া ভক্তের মনোবাঞ। পুর্ণ কৰি | এখন আমার ই 
কণারকের অটটানিকার দিকে চাহিলে বুক ফাটিয়া যায়! এখান হইতে বেশী দুর নয়, এ 
ভগ্রীবশেষের ধ্বজা নাম মার দেখ যাইতেছে, একবার দেখিয়। যাও, দুরবত্তেরা,মমতা -শৃশ্ত হইয়া. 
গৌঁল! ঘর্ষণ করিয়! আমার মনোমুগ্ধকারী নয়নতৃপ্তিকর হৈম অট্টালিক। কি্প ভাবে ছিন্ন ভিন্ন 
করিম. ফেলিয়াছে! সেই অধধি আমি জোতিহীন হইয়। পড়িম্াছি ; কার্সেই ধরণীর দিকে 
প্রহল্ন অন্তরে তাকাইতে কষ্ট বোধ হয়, আমার এত|দৃশ কাতরত। দেখে প্রিয়তম বরুণদেব আমায় 
'সাম্বন! প্রদান করিবার জন্য অহরহ আমার অঙ্গিধানেই আছেন, তাই তোমাদের এ দেশে এত. 
হাহাকার ও কাক্লাহাঁটা পড়ির। গিয়াছে, খাহাকে ভোমর। এগন ,ছুতিক্ষ বল, আরে! পরে 
তোমাদের অদৃষ্টে কিআছে” _ বলিতে বলিতে যেন ভয়ে বপিতে কাপিতে_-পরে যেন ধরণীফে 
ধ্বংদ করিবার জন্য আরক্তিম রাগে পূর্ণ মাতার দেখা দিলেন । তপনদেবের এই সব হৃদয় ভ্রবীতৃত 
ই্ছিত বুঝিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, আর একবার ফিরিষ! যাইবার কালীন কণারকের নেই 
আর্ধ ভগ্ন মনির দেখিয় ঘাইনাঁর ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পুনরায় আর সে দিকে তাকাইতে মন সরিল 
মা। পাতে যাহ! দেখিয়া আসিয়াছিলাম, সেই অবধিই শেষ হইল । ইচ্ছ। হইল, বাগুকির ফশার 
ভিতর গিয়া প্রবেশ করি, কিন্ত এমন কি পুণা মঞ্চয় করিয়াছি যে, এত শীগ্র সংসারেব এই তীর 
বাল! হইতে মুক্তি লাভ করিব ?” 

আমর৷ পুণিমার পর দিন প্রাতে শ্রীমন্দিরের দোলোতসবের আভাস দর্শন 
করিলাম এবং এই দিনই পুরী পরিত্যাগ করিলাম । গরুর গাড়ীতে ভ্রমণের 
কথ! পূর্বেই বাধ্য করিয়াছি, অধিক আর কিছু বলিবার নাই রাত্রে 
এক চটীতে আমাদিগের গাড়ী লাগিলে, আমরা একটা নদীতে হাত গা ধৌত 
করিয়! জলযোগ করিলাম। এই চটার নিকটে দৌল উৎসব হইতেছিল 
আমরা প্রথমত গাড়ীতে বসিয়া দোৌলের গান শুনিতেছিলাম, শেষে উঠিয়া 
দেখিতে গেলাম । বহুদূর হইতে অনেক স্ত্রী পুরুষ সেখানে সমবেত হুইরাছে, 
উড়িয়া! ভাষায় গান হইতেছে । গানের কিছুই আমরা বুঝিলাঁম না, তৰে 
বিশেষত্ব এই, যখন গাঁন হয়, তখন বাদ্য বন্ধ থাকে, আর যখন বাদ্য হয়, 
তখন গান বন্ধ থাকে। কলিক।তী প্রভৃতি স্থলে যেরূপ করতাল সংযোগে 
'হবর্তন হয়, এখানে সেক্ধপ করতাল ব্যবহৃত হয় লা, বড় বড় থালার স্তাক্স 
১০1১২ ধজন “লোক কেবল করতাল বাজাইতেছে । সে যে.কি বিকট বাদ্যের 
রোল, ্্ন৷ কর! অসাধ্য । ১০১৫ মিনিটের রাস্তা পর্যস্ত এই বাদ্ের ধ্বনি 
ভ্রমণ করে। গানের উল্লাস বাঙ্গালী অপেক্ষা উৎকল-বাসীদিগের অনেক বেশী। 
ফোল-যাঁরার সঙ্গীত শুনিয়! কোন ভাব না পাইলেও, নরনারীর আনন্দ ৮৭ 
(আধিয় প্রাণে বড়ই নখ পাইলাম, মস্ত রাত্রি আর ঘুম. হইল না।: 
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তরে তীত্র শব করিতে করিতে আমাদের গাড়ী আবার রাস্তা ধরিয়া চলিতে 
লাগিল। সেই নিন্তত্ধ রজনীর নিশ্তব্বত। ভঙ্গ করিতেছিল,আমাঁদের গাড়ীর শব 
এবং বিজনতা সম্ভোগ করিতেছিল,মধুর'হইতেও মধুরতর দিগন্তব্যাপী সেই বাসন্তী 
পৃণিম। পৃথিবীর সব ঘুমাইয়াছে__মানুষ ঘুমাইয়াছে,পাখী ঘুমাইয়াছে,পঞ্ত ঘুমা-. 
ইয়াছে, বৃক্ষ ঘুমাইয়াছে-_সারানিশি জাগিয়া রহিয়াছে কেবল এ আকাশের 
নিফলঙ্ক টাদি। দিক্‌ ছাইয়1,আকাঁশ ছাইয়া,মাঁটা ছাইয়া খেলিতেছে,কেবল বিমল 
জ্যোত্শা-রাশি । এমন একাধিপত্য আর দেখি নাই! এই অতুল শোভা দেখিয়া 
কে ঘুমাইতে পারে ? এই বিমল রজত-নিশিতে আমরাও ঘুমাইতে পারি নাই। 
পরদিন আমরা কটকে পৌছিলাঁম। অবশিষ্ট যাহা দেখিবার ছিল, কয়েক 
দিনের মধ্যে দেখিয়া লইলাম। কটক টাউন-হলে প্সান্ত ও অনন্ত” বিষয়ে 
একটা বস্তৃতী! প্রদান করিলাম এবং ছাত্র সমাজের সভ্যগণ সহ এক বিস্তৃত মাঠের 
মধ্যে একটা সুন্দর বাড়ীতে বিধাতার উৎসব সম্ভোগ কর্সিলাম । কটকের অপূর্ব 
শোভা হ্বরূপ, বার্ধক্যেও নবোঁৎসাহে মত্ত জগমোহন বাঁধু আমাদের সহিত 
থাকিয়া দিবসের অধিকাঁংশ সময় ভগবত সঙ্গে কাঁটাইলেন | অপরাক্ধে আমরা 
সেই বাড়ীর ছাদে বিচরণ করিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম, কোন বাঙ্গালী 
বাবু, এই বাড়ীতে রজনী সম্ভোগ করিবার জন্য, বিলাসিভাঁর নান! প্রকার উপ- 
করণ লইয়া! উপস্থিত । যে বাড়ীতে আমরা বিধাতার নামে উৎসব করিলাম, 
সেই বাঁড়ী অপবিত্র কার্য্যের লীলাক্ষেত্র, ভাবিয়া মনে বড়ই বেদন! পাঁইলাম। 
বাড়ী-রক্ষকের উত্তেজনায় আমাদিগকে শেষে বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে হইল । 
আর যে কয় দিন কটকে রহ্লাম, দে কয় দিন শ্রদ্ধেয় মধুস্থদন বাঁবু বড় 
ব্যস্ত ছিলেন। তখন স্কুল-ইনস্পেক্টর বাবু ব্রহ্মমোহন মল্লিক মহাশয় কটকে 
আপিয়াছিলেন, তাহাকে লইয়াই সকলে ব্যস্ত । আমরা মুন্সেফ বাবু মতিলাল 
সিংহের সাহায্যে এবং আরো কতিপয় বন্ধুর সহায়তায় অবশিষ্ট দ্রষ্টব্য স্থান 
সমূহ দেখিয়া কটক পরিত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম | 
এইবার হাই-লেবেল কেনেল ধরিয়া আমরা বিরজা-ধাঁম জাঁজপুরে ঘুইব। স্কুল- 
ইনস্পেক্টর বাবু আমাঁদের সঙ্গ লইলেন। সহকারী ইনস্পেক্টর বাবু রাধানাথন্রায় 
এবং ডেপুটা ইনস্পেক্টর বাঁবু মধুস্দন রাও মহাশয়গণ ইনম্পে্র বাবুর সহিত 
চলিলেন। বলা বাহুল্য যে,যাত্র। মধুর হইল। আম্থৃপৃর্ধবিক সমস্ত ঘটনা লিখিতেছি। 
আমরা আনুমানিক ১৭ ঘটকার সময় আহারের কার্ধ্য সমাধা করিয়! কর্ট- 
কের ঘাটে উপস্থিত হইয়া 'দেখি, জাহাজ ধাট ছাড়িস্া শ্হানদীতে ভাগিনা 
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কতকদুর গিয়াছে। হ্িমার পাইলাম না বলিয়া ক্ষোত হইতে লাঁগিল। কিন্তু 
জাহাজের লোকর্দিগের অনুরোধে কর্তৃপক্ষ আমাদিগকে "দেখিয়া জাহাজের 
'গৃতি স্থগিত করিলেন। আমরা নৌকা চড়িক্না জাহাজে উঠিলাম। রাধানাথ 
বাবু আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন । জাহাজ ধুম উড়াইয়া, জল নাচ ইয়া, 
তট কাঁপাইয়া, বেগে চলিতে লাগিল । 
যথাসময়ে মহানদী ছাড়িয়া আমরা হাই-লেবেল খালে উঠিলাম। কোন 
খালের জল মহাঁন্দীর জল হইতে নিয়, কোন খালের উচ্চ--এই নিম্ন তা ও 
উচ্চতা অন্ুসাঁরে [০৬ 1০৮০] ও 1121 10৮0 খালের নামকরণ হুইয়াছে। 
ইহা ভিন্ন 0০85 ০879] আছে!:কিরূপে নিম্ন জলরাশি হইতে উচ্চ জলরা'শিতে 
জাহাজ উঠে, কিরূপেই বা নিম্নে নামে, বুঝান বড় কঠিন। একটু চেষ্টা করি- 
তেছি। কেহ বুঝিবেন কি না, জানি না । খালের মধ্যে কতকটা! ব্যবধান 
রাখিয়া, ছুটা কবাটওয়ুলা বাঁধ থাকে । প্রথম বাঁধের কবাট খুলিপা দিলে,উভয় 
বাঁধের ভিতরের জল বাহির হইয়া ষাঁয় এবং যে নিম-জলরাঁশিতে জাহাজ 
থাঁকে, তাহার সমান হয় । যখন জলসমান হয়, তখন জাহাজ চাঁলাইয়। উভয় 
বাঁধের মধ্যে লইয়া যাওয়া হয় এবং যে কবাঁট খুলিয়া দিয়াছিল, তাহা! বন্ধ করিন! 
দিয় অপর কবাট খুলিপা দেয়। অপর কবাট খুলিবামাত্র ক্রমে উচ্চ 
থালের জল জাঁপিয়৷ উভয় কাধের মধ্যে পড়িতে থাকে এবং নিম্স্থিত জাহা- 
জকে উচ্চ থালের সম-স্থানে তুলিয়া দেয়। বাধের জল যখন খালের জলের 
সমান হয়, তখন জাহাজ চলিতে থাকে । এই রূপ প্রণালীতে জাহাজ নিম্নে 
নামে ও উদ্ছে উঠে । পাহাড়ময় দেশে এই দ্ূপে জল বাঁধিয়া,খাঁল দ্বার! চালা: 
ইয়া, কৃষিকার্ধ্য চলিতেছে এবং বাণিজ্যের সাহায্য করিতেছে । ইহ! গবর্ণমে- 
পের এক অন্তত কীন্তি। খালের জল কোথাও উচ্চ, কোথাও নিম্ন কেন? 
একথার উত্তর এই, উচ্চ ভূমিতে খালের জল উচ্চ এবং নিয় ভূমিতে নিম্ন 
রাখিতে হয়। এই খালের জল দ্বারা কৃষিকার্ধ্য নিষ্পন্ন হয়। কৃষক্দিগকে এই 
জন্ত জল-কর € একার প্রতি ১ কি ২২) দিতে হয়। জল-কতে উতকলে 
গবর্ণমন্টের প্রচুর লাভ হয়। 
আমাদের জাহাজ এই থাল ধরিয়া চলিতে লাগিল,আবস্ঠ কতা অনুসারে নিম্ন 
হইতে উদ্ধে উঠিয়া,বীধের পর বাঁধ পার হইয়। চলিতে লাগিল। রাধানাথ বাবুর 
হৃন্তে একখানি সংস্কৃত পুথি। তিনি ও ব্রহ্মমোহন বাবু উচ্চ শ্রেণীর টিকিট লইয়! 
ছিলেন, আমর! নিন শ্রেণীর টিকিট লইয়াছিলাম। চতুর্দিকের পাহাড়শ্রেণীর 
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শোভা! দেখিবার জন্ত আফ্রাঁ ডেকের উপর বসিয়াছিলাম। রাঁধানাথ বুবু 
আমাদের মায়া পরিত্যাগ করিতে নাপারিয়া ডেকের উপর ছিলেন। তিনি দূর 
হইতে গণেশধাম দেখাইয়া! আমাদিগকে তাহার এতিহাপিক বিবরণ বলিতেছি- 
লেন। আমরা উৎ্কলের বিবরণ শুনিতে শুনিতে, চতুন্দিকের শোভা দেখিতে 
দেখিতে, দ্িন-মতিবাহত করিতে লাগিলাম। স্মস্ত দিনের মধ্যে আমরা 
আকুয়াপদা পৌছিতে পারিলাম নাঁ। পৌছিতে রাত্রি হইল। এই স্থানে 
রাধানাথ বাঁবুর সহিত আমরা পৃথক্‌ হইলাম । আমরা জাজপুর যাইবার জঙ্ত 
তিন জন আ'কুয়ীপদায় অবতরণ করিলাম । 

কটক যেমন মহাঁনদীর উপরে, আকুয়াপদা সেই রূপ বৈতরণীর উপরে। 
কটকের ধারেই মহানদীতে বিস্তৃত বাধ, আকুয়াপরাতে- বৈতরণী নদীতে বাঁধ । 
এই বৈতরণী জাজপুরের মধ্য দিয়া টাদবালী হইয়া সমুদ্রাভিমুখে গিয়াছে । 
আকুয়াপদীর বাঁধের পশ্চিম দিকে বৈতরণীতে অনেক চ্জল, পূর্ববাংশে সামান্ 
জল,--পশ্চিমীংশের জলরাশির কিছু কিছু বাঁধের ফীক দিয়া উচ্ছ'সিত ভাবে 
পূর্বদিকে পড়িতেছে-_-এই সামান্ প্রবাহ*বৈতরণী-বক্ষের বালুকাঁরাশির উপর 
দিয়া তির তির করিয়া যাইতেছে । 

আমর! সেই রাত্রি আকুয়াঁপদায় কাটাইয়া পরদিন প্রভ্যুষে জাঁজপুর 
পদব্রজে রশুয়ানা হইলাম । বৈতরণী উত্তীর্ণ হইন্বা যাইতে হইল। ৬৭ 
মাইল পথ। আকুয়াপদা হইতে জাজপুর পধ্যস্ত আর একটা খাল তখন 
নূতন খনিত হইয়াছে, কিন্ত ব্যবসায়ের জন্ত খোলে নাই, নচেৎ আমাদিগকে 
হাটিয়! যাইতে হইত নাঁ। উৎকলের বহু গ্রামের ভিতর দিয়া, মধুহদন 
বাবুর নিকট উত্কলের বিভিন্ন জাতির সামাজিক অবস্থার কথ! শুনিতে 
শুনিতে আমরা চলিতে লাগিলম। উৎকলে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত আছে, 
শ্রেণীবিশেষের মধ্যে ব্ধবাবিবাহ্‌ প্রচলিত আছে (উৎকলে দেবর পতি ), 
ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্তান্ত জাতির মধ্যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত নাই, এ সকল কথা 
শুনিয়া অনেক ভাবিলাম, অনেক চিন্তা করিলাম। বাঙ্গালীর অসভ্য 
বলিয়া উৎকলবাসীদ্িগকে নিন্দা করেন, সামাজিক বিষয়ে বাঙ্গালীদিঙ্গর 
অপেক্ষা তাঁহারা অনেক উন্নত, বুঝিয়া অবাক্‌ হইলাম। কপটতাশূন্ঠ 
ধর্মভাবে তাঁহার! যে আমাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ নাই। | | 
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দশট1 কি এগাঁরটার সময় আমরা কটক জেলার সবডিবিসন জাজপুরে 

পৌছিলাম । ঘৃরিয়া ফিরিয়া যাইতে, বালুকাময় স্কত্র ক্ষুদ্র নদী পাঁর হইতে 
এবং গল্প করিতে করিতে যাওয়ায় অনেক বেল! বাঁড়িয্না গেল।, মধুস্ুদন বাবু, 
সঙ্গে ছিলেন, সুতরাং আমাদের আর কোঁন রূপ কষ্ট হইবার কথ ছিল নী) 
জনৈক সদাশয় সব-ইনস্পেক্টর বাবুর বাড়ীতে মধ্যাঞ্ছে আতিথ্য গ্রহণ করি- 
লাম। প্রথর রৌদ্রের তীব্রতেজে আমরা ক্লান্ত এবং শ্রান্ত। জাঁজপুরের নারি- 
কেলের জলে তৃষ্ণা নিবারণ হইল; এবং স্নান আহারে শরীর শীতল হইলে 
আমর! ক্ষণকাঁল বিশ্রাম করিলাম । ইতিমধ্যে মধুস্দন বাবুর ইঙ্গিতে, ত্বতত্্ 
বাসায়, সায়ংকালের আহারাদির বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। 

খষিকন্যা নদী হইতে বৈতরণী পর্য্যস্ত ৪টা তীর্থ-ক্ষেত্র। পার্বতীক্ষেত্র_ জাজ- 
পুর,১« যৌজনব্যাপী ; হর-ক্ষেত্র--ভূবনেশ্বর ; অক-ক্ষেত্র_ কণারক) কৃষ্ঃক্ষেত্র-- 
পুরী । বিরজা-ক্ষেত্র, রজঃশুন্যা দেবীর 'আবির্ভীব স্থান ১ এখানে দেবীর ধ্বংস- 
কারিণী মুণ্তি। জাজপুরের কীগ্তিরাশি এখন অনেক মৃত্তিকা-গর্ভে,কিস্ত এস্থলে 
যাহ! দেখিলাম, এরূপ আর কোথাও দেখি নাই । শুনিলাঘ, জাজপুরে প্রায় 
দশসহশ্র ব্রাহ্মণের বাস। আমরা ঘুরিয়া! ঘৃরিয়া! অনেক স্থান দেখিলাম । ষে 
সকল অপুর্ব কীন্তির ধ্বংস দেখিলাম, ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা অসাধ্য। এক 
স্থানে দেখিলাম, মৃত্তিক। খুড়িয়া এক প্রকাণ্ড প্রস্তরমুত্তি বাহির করিতে চেষ্ট! 
করা হইয়াছিল) কিন্তু গবর্ণমেণ্ট অরুতকাধ্য হইয়াছেন, মূত্তির উদর পর্য্যস্ত 
বাইর করা হইয়াছে । এরপ প্রস্তর-নির্মিত বিরাটমুন্তি আমরা মার কখনও 
দেখি নাই। বুদ্ধদেবের মু্তি বলিয়া মনে হইল। মস্তকের দৈর্ধ্,মাপিয়া দেখি- 
লাম, ২। হাত। সমস্ত মৃগ্তিটা প্রায় ১৩ হাত (২০ ফুট), মৃদ্তির নাম শাস্তমাধব। 
এত বড় মৃত্তি উত্তোলন করিতে গবর্ণমেপ্ট অকৃতকার্ধ্য হইয়া ফেলিয়া রাখিয়া 
ছেন। একখও প্রশ্তরে এত বড় মুগ্তি প্রস্তত হইতে পারে, পূর্বে ধারণা 
ছিললা। | 

কণারকের যেমন অরুণস্তস্ত, জাজপুরের তেমনি শুভস্তস্ভ। শুভস্তপ্ত প্রাচীন 
কালের এক অন্তুতকীত্তি। মন্মেন্টের ন্যায় আকাশম্পর্শী এক খণ্ড মস্ণ প্রস্তর, 
কারুকার্য্যের অক্ষয় কীর্তি ঘোষণা, করিবার জন্য, সময়ের বক্ষে বহুযুগ যুগান্তর 
দ্টার়মান রহিয়াছে । এক অপূর্ব দর্শন ! দেখিয়া' নয়ন তৃপ্ত হইল। 
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আদালত-্রীঙ্গনের এছ স্তানে গবর্ণমে্ট বহুসংখ্যক প্রস্তরমৃত্তি সংগ্থহ 
করিয়। সাজাইয়! ধাঁখিয়াছেন। সে সকল মুপ্তিই প্রকাণ্ড এবং কারু-কাঁ্য্য পুর্ণ । 
বাঙ্গালা প্রদেশে একপ একটা মৃত্তিও কোথাও দেখা যাঁর ন1। আমর! রাণী তবা- 
নীর বড়-নগরের ভগবতী মন্দির দেখিয়াছি, রাজবল্পভের এবং তদীয় বংশধর- 
গণের রক্ষিত প্রাচীন বিগ্রহসমূহ দেখিয়াছি; সে সকলের মধ্যে প্রস্তর-নির্ষিত 
মৃত্তিগুলি গণনায় আন ধায় না, সে সকলের অধিকাংশই ধাতু-নির্শিত, কোন 
কোনটা স্বর্ণ-নির্ষিত। রাজবল্লভের বংশধরগণের (জপসার বাবুদের) কীস্তি- 
কলাপ কীন্তিনাশার গর্ভশীয়ী হইয়াছে, একটা প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ এবং আর 
কন্তকগুলি প্রস্তর-নির্ষিত বিগ্রহ তীঁহার। 'মগুরাতে রক্ষা করিয়াছেন। সে 
সকল অপেক্ষাকৃত আধুনিক পময়ের । তাহাতে দেবিবার এবং ভাবিবার 
জিনিস থাকিলেও, মোহিত হইবার জিনিস নাই। কিন্তু জাজপুরের মৃত্তি 
সমূহ দেখিলে মোহিত হইতে হয়। একটা ছুটা নয়_-এইরূপ বহুমুণ্তি প্রাঙ্গনে 
রক্ষিত রহিয়াছে । এই সকল মৃণ্তির নাম জানিতে চেষ্টা করিয়া জানিয়াছি, 
কোনটির নাম বারাহীমৃত্তি (মহিষাসনা),৯কোনটির নাম চামুণ্ডা, কোনটির 
নাম চতুভূজা (হাটুতে বালক), কোনটির নাম এরল্জরী (গজাপনা), কোনটির 
নাম কৌমারী (ময়ূর বাহনা), কোনটির নাম বৈষ্ণবী (গরুড়বাহনা), কোনটির 
নাম নারসিত্হী,কোনটির নাম মহালক্মী (পন্নাসনা)। এ সকল নাম ঠিক কি না, 
জানি না) নাম যাহাই হউক, এ সকল অদ্ভুত কীন্তি। এ সকলের এঁতিহা- 
পিক বিবরণ জানিবার কোন উপায় নাই। কোন প্রত্বতত্ববিদ্‌ যদি জাজ- 
পুরের দেব দেবীর এ্রতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন,দেশের 
এক মহা অভাব দুর করা হয়। আমর! ছুই একজন প্রাচীন পণ্ডিতের নিকট 
কিছু কিছু বিবরণ অবগত হইয়াছিল্লাম, কিন্ত সে সকল প্রামাণ্য বলিয়া বোধ 
হয় নাই, এজন্ঠ উল্লেথ করিলাম না। 
মুক্তিমগুপ--এক আশ্র্য জিনিস। ইহাও আদালত প্রাঙ্গনের নিকটে সুর- 
ক্ষিত হইয়াছে। শুনিলাম, ইহা যযাতি-কেশরীর ব্রাক্মণগণের বিন্টর-স্থল 1 
ইহা ব্রাহ্গণগণের তদানীন্তন কালের সঙ্গত-স্থল। এক দিকে প্রধান বিচারষ্ফের 
আসন,অপর তিন দিকে অন্তান্য বিচারকগণের (সালিমগণের) বমিবার গ্রস্তর- 
নিশ্মিতি আসন সজ্জিত রহিয়াছে। সমগ্র-সঙ্গতস্থলটা রাস্তার সমতল ভূমি 
হইতে কিঞ্চিৎ উর্ধে সংস্থাপিত। ইহা দেখিলে জুরির বিচার প্রথার অস্থুরূপ 
বিচার-প্রণানী যে এ অঞ্চলে প্রাচীন সময়ে ছিল,তাহার নিধন পাওয়া] বাদ 
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কণ্টলর গর্ভে সমন্ত ইতিহাস লুপ্ত রহিদ্বাছে, কিন্ত এই স্থানটা দেখিলে কত 
কথা যে মনে জাগে, বিধাতাই জানেন । 
জাঁজপুরের প্রধান দর্শনযোগ্য বস্ত দশাশ্বমেধধাঁটি, বরহমন্দির। জগরাথ- 
মন্দির, বিরজা-মন্দির ও শুভস্তস্ত। বিরজামন্দির ভ্রধান তীর্থস্থল ; করাল- 
বদনাঁর ভীষণ সংহারমূর্তি দেখিলে কত ভাব মনে জাগে। নিলাম, জাজ- 
পুরের বিমলা-মূর্তি পুরুষৌত্তমে নীত হইয়াছেন বৈষ্বধর্খের প্রীধান্ত লোপ 
করিবার জন্য এইরূপ কর! হইয়াছে । পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রাঙ্গনে 
ছৃত্রিশ জাতির অন্ন বিক্রীত হয় । সকলেই জাঁনেন, পুরীতে জীতিভেদ নামক 
কোন পদার্থ নাই। জগন্নাথের প্রসাদ ব্রাহ্মণ ও চগ্ডালকে একত্র বসিয়া 
গ্রহণ করিতে হয়। জাঁতিভেদ নাশ কৌদ্ধধর্থ্বের শেষ চিহ্ন । জগন্নাথদেবের' 
মূর্তিও বৌদ্ধধর্মের অপভ্রংশ মূর্তি । হিন্দুধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্শের সশ্পিলন- 
সময়ে শাক্তধর্থের মাহখ্ম্যি পুরীতে প্রতিষ্ঠিত করা হয় ও পুরষোত্তমের জগন্নীথ- 
মন্দিরের প্রাঙ্গনে বিমলামূর্তি প্রতিষ্িত কর! হয়। এই মূর্তি জাজপুর হইতে 
নীত। সত্য মিথ্যা, বিধাতা জানেন 1 আঁমরা বিরজা-ধামের মহীয়সী কীর্তি- 
কলাপ দেখিয়া মোহিত না হইয়া! থাঁকিতে পারি নাই । 
জাজপুর উৎকলের ৪র্থ নগর ।--৬৩০ এবং ৬৫০প্ীঃ পূর্র্ব অন্দে চীন পরি- 
ব্রান্মক এই নগর পরিদর্শন করেন । সপ্তম শতাব্দীতে জাঁজপুর উড্ভিষ্যাঁর রাজ- 
ধানী ছিল। এই স্ময়ে অযোধ্যা হইতে ১০০০ ব্রাহ্মণ আনীত হন। ষোড়শ 
শতাব্দীতে হিন্দু ও যুসলমানের বিখ্যাত সমর এইখানে হয় এবং মহম্মদীয় 
প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়। ইংরাঁজশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইংরাঁজেরা এই 
স্থানের অনেক কীর্তি বিনষ্ট করিয়াছেন। জাঁজ্পুরের বরাহমন্দির ১৫৭৪ 
হইতে ১৫৩গ্রীষ্টাঙধে উড়িষ্যাঁর রাজা প্রতাপরুদ্র দেব কর্তৃক প্রতিঠিত হয়। 

১১৩২ স্্রীষ্টান্দে বিমলা পুরীতে নীত হয়েন। এই সময়ে শৈবধর্ধম স্থলে বিষু- 
মাহাস্স্য প্রতিষ্টিত হয়ু। বি গয়াস্থুরকে বধ করেন। জাজপুরের নদী 
বর্তমান ফ্মক্সে কটক ও বালেশ্বর জেলাকে পৃথক্‌ করিয়াছে । শিবের পর 
বিষ বা জগন্নাথের মাহাত্ম্য প্রতিষ্টিত হয়। অর্থাৎ ভুবনেশ্বর ও জাজপুরের 
প্রাধান্থ লোপ হইলে কটক রাজধানী হয়। মকর কেশরী কটকের বাঁধ 
প্রস্তত করেন। জাঁজপুরে এক সময়ে ২১৬৯ ঘর এবং ৯১৮০ জন লোকের 
বাস ছিল। .জাজপুরে পাঠানদিগের গোরস্থান আছে, ইহাঁতেই প্রতিপন্জ 
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হয় যে, এখানে হিন্দু মুসলম্নে সমর হইয়াছিল। এতভিম্ন এখানে মসঞরিদুও 
আছে । কিন্ত সে্সকল বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয় । 
জাঁজপুরে উনকোটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতোক লিঙ্গের বিশেষ 

নাম আছে। আগ্নেয়েশ্বর পামক মন্দিরের শিবলিজ দিবসের মধ্যে বহুবার কূপ 
পরিবর্তন করেনু। আমরা সেই শিবলিঙ্গের বিশেষত্ব দেখিয়াছি। এমন প্রস্তরে 
্রস্তত হুইয়াছে যে, স্থ্য্যের তেজ বৃদ্ধি ও হাসের সহিত হহারও রূপাস্তর হয়। 
কথিত আছে, এই সকল লিঙ্গের পাথর নীলগিরি হইতে আনীত হইয়াছিল 

সমন্ত মন্দিরের বিশেয় বিবরণ দিতে গেলে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হয়। 
আঁমরা ঘুরিয়া ২ একে একে সমস্ত দেখিলাঞ্চ। ইহার মধ্যে একদিন জাজপুরে 
একটী মেল! হুয়। এই মেলার সময় বহুদূর হইতে অনেক যাত্রীর সমাগম হই- 
য়াছিল ; নদীগর্ভে বাঁনুকাময় স্থান সমূহে অসংখ্য দোকান বসিয়াছিল। সে এক 
অপরূপ দৃশ্ত | কত রকম রকম লোক, কত রকম রকম্নঘটন! দেখিয়া! আমর! 
ধন্য হইলাম। জাজপুরে তীর্থ না করিলে হিন্দু যাত্রীর উৎকল-ভ্রমণ ব্যর্থ হয়| 
এখানে গয়াস্থরের নাভিগয়া আছে, সেখান পিগ্ড দিতে হয়। বৈতরণী তীর্থ 
হিন্দুর প্রধান-তীর্ঘ। এখানে আপিয়! তীর্থ না করিলে হিন্দুর মুক্তি বা স্বর্গ প্রাপ্তি 
হয় না। বিরজা-মন্দিরে বিরজা, গণেশ, ভৈরব ভৈরবী ও কার্তিকমুর্তি বিশেষ 
উল্লেথ-ষোগ্য,। দুর্ীপুজার সময় এখানে রথযাত্রা হইয়া থাকে ৷ এখানে ব্রদ্ষকুণ্ড 
একটা প্রধান তীর্থ। নৃসিংহনাথ মন্দিরে রঘুনাথ ও গরুড় মৃষ্তি আছে। 

আমরা সর্বাপেক্ষা মোহিত হইয়াছিলাম, জাজপুরের সপ্ডমাতৃক1 দেখিয়া । 
একটি ঘরে সপ্ুমাতৃকা মূর্তি রক্ষিত রহিয়াছে, কিন্তু সেখানে পূজা ইত্যাদির 
কোন চিহ্ন দেখিলাম না! সপ্তমাতৃকার এঁতিহাসিক বিবরণ শুনিলে 
এমন লোক নাই, বিশ্মিত না হইয়া থাকিতে পারে । বিচিত্র ও অদ্ভুত 
কীর্তি। চামুণ্ডা ও মহাঁলঙ্গী মাতৃক1 নহ্থেন। বিষ্ুর শক্তি বারাঁহী, বৈষ্ণবী, 
ও নারসিংহী। সপ্তমাতৃকার নাম এই ৫১) বারাহী (২) প্রন্জ্রী, (৩) বৈষণবী-. 
ছায়াদেবী, (৪) কৌমারী, (৫) মাহেশ্বরী, (৬) নারপিংহী, (৭) ব্রাঙ্মণী। এই 
সকল মূর্তি প্রস্তর-খোদ্দিত, মন্থধ্যের আকারে গঠিত। অপরূপ গঠঙ্গ। 
দেখিলে মোহিত হইতে হয় । 

জাজপুরের অপূর্ব কীর্তিকলাপ দেখিয়। আমরা যারপর নাই আনন্দিভ, 

হইলাম; একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের সহিত অনেক বিষয়ের কথোপকথন 
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ছটল। তীহার পাণ্ডিতা ও অমাগ্িকতা| দেখিয়া বিশ্মিত ছইলাম। তীহার 
এবং অন্তান্ত ব্যক্তিগণের উত্তেজনায় এখানেও আমাকে একটা বক্তৃতা! প্রদান 
করিতে হইক্বাছিল। জাঁজপুরে অনেক বিখ্যাত টোল আছে। আমর! ছুই একটা 
দেখিতে গিয়াছিলাম | কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে গেলে তাত্ব,ল(পাণ) দেওয়া 
এদেশের বিশেষ রীতি | পাণের লিখিতে উগ্র শুপ্ডি (গুড়ি বিশে) থাকে, পুর্বে 
জাঁনিতাম না। গুণ্ডি,তামাক ও নানা মসলার প্রস্তৃত। হঠাৎ এক বাড়ীতে খাইয়া 
আমরা! হতচেতন হওয়ার উপক্রম হইয়াছিলাম। পাণ খাওয়া উৎকলের বিশেষ 
রীতি! যে ব্যক্তি রোজ /১* রোজকার করে, সেও রোজ ১০ পয়সার পাঁণ 
খাইবে | শুনিলাম, অতি প্রাচীন ক্ষালে পাণ খাওয়ার নিয়ম ছিল ন1। বাঙ্গল! 
দেশ হইতে প্রথম বাই উৎকলে যাইয়া প্রথম পাঁণের চাষ করে । ক্রমে ক্রমে 
পাঁণের চলতি হয়। এখন উৎকল পাণময় দেশ হইয়া পড়িয়াছে । মানুষ ভাত 
ন1 খাইয়া ছুই দিন ধাঁকিবে, কিন্তু পাণ বিনা একদিনও চলিবে না। পাণের 
এমন আধিপত্য কোন দেশেও দেখি নাই। জাঁজপুরের ব্রাঙ্মণ-বসতি অভি 
পরিফাঁর পরিচ্ছন্ন, দেখিলে ভক্তি হয়। জাঁজপুরের ব্রাহ্ণ-বগতি দেখিলে 
উৎকলকে কেহই বঙ্গপ্রদেশ হইতে নিকুষ্ট বলিয়! ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন 
না। জাজপুর কটকের শেষ উপসহরে এখন পরিণত হইয়াছে। কিন্ত 
যতদিন অক্ষয় প্রন্তর-খোঁদিত মূর্তি সকল বিদ্যমান থাকিবে, তভদিন প্রসিদ্ধ 
ক্বান বলিয়া গণ্য হইবে। 
আঁমরা মধুস্দন বাবুকে জাজপুরে পরিত্যাগ করিয়া ভদ্রক যাত্রা করি- 
লাঁম। ভদ্রক যাইতে হইলে আবার আকুয়াপদাঁয় ফিরিয়া আসিতে হয় । 
আমর! ভগ্রমনে, জাজপুরকে বিজয়াদশমীর প্রতিমাবিসর্জনের ন্তায় বিনর্জন 
দিয়া, আকুয়াঁপদ! পৌছিলাম। রাত্রিতে জাহাজ যাইবে। আকুয়াপদার বন্ধু- 
গণের যত্বে আহারাঁদি করিয়া খালের ইঞ্জিনিয়ার বাবু অন্নদাপ্রসাদ সরকার 
মহাশয়ের ভবনে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কারণ এই, রাত্রিতে যখন 
জাহাঁজু,আসিবে, তখন তাহাকে ডাকিবেই ডাঁকিবে, তিনি সেই জাহাজে 
ভর্্ীক যাইবেন। আমরাও তাঁহার সহিত গেলে ভালভাবে যাইতে পারিব, 
বন্ধুগণের ধারণা ছিল। বাস্তবিকও তাহাই । অন্নদা বাবুর ন্যায় অমায়িক 
লোক.আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি । তীহার ভবনে যাইয়! দেখি, তিনি 
আমাদের জন্ত আহারের ব্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন।: অবাক হইলাম । 
স্ঠাহার অতুল ফ্গে কিছু গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহার 
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অতুল যত্র ও সেবাঁর পরিচয় পাইয়া ঈশ্বরকে বারম্বার ধন্যবাদ দিলাম । রা 
যখন জাহাজ লক্ষ পার হইয়া খালে প্রবেশ করিল, তখন তাহার নিকট 
ধাদ আসিল। আমরা তল্পী লইয়া তীহাক়্ সহিত জাহাজে উঠিলাম। 
তাহার কামরায় আমরা স্থান পাইয়া পরম সুখে রাত্রি কাটাইলাম 1 সমস্ত রাত্রি 
জাহাজ চলিল :,পরদিন প্রত্যুষে ভদ্রকের ঘাটে জাহাজ পৌছিল। অননদঃুপ্রসাদ 
বাবু প্রীতঃকৃত্য সমাপন করিয়া তীরে নাধিলেন, আমরাও নামিলাম । এই- 
বার তাহার সহিত শেষ বিদায় । তিনি আমাদের খুখের দিকে বারম্বার চাহিয়! 
দেখিম্! প্রফুল্প মুখে বলিলেন-_প্যা হউক, তবুও সাক্ষাৎ হইল।” 
সমস্ত রাত্রি একত্রে কাটাইলাম, তখন' সাক্ষাৎ হইল না, প্রাতঃকালে 
সাক্ষাৎ হইল, এ কিরূপ কথা ? আমরা সবিন্য়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, “এখন 
সাক্ষাৎ হইল, একথা বলেন কেন? তিনি উত্তর করিলেন-_“রাত্রির দর্শনে 
পরিচয় হয় নাঁমহ! জীধারে মানুষের আকৃতি বিকৃভ "হয়; বাতির আলো" 
কেও প্রকৃত আকৃতি ফোটে না। রাত্রে সাক্ষাৎ হয় নাই,এখন প্রকৃত সাক্ষাৎ 
হইল”-_-এই কথা! বলিয়া তিনি আমাদিগট্ক অভিবাদন করিলেন, আমরাও 
করিলাম । তিনি হান্তমুখে বিদায় লইলেন, আমরা অপরিচিত স্থলে দাড়াইয়া 
তাহার প্রথর বুদ্ধি, অমার়িকত! ভাঁবিতে ভাবিতে লক্ষ্য স্কুলে চলিলাম। 
ভদ্রকের সবডিবিসনাল অফিসার বাবু অটলবিহাঁরী মৈত্র মহাশয়ের নাষে 
পত্র ছিল, আমরা তাহ! লইয়া তাহার বাসায় উপস্থিত হইলাম । 


আশার শ্ 


অদ্রেক। 

_ ভদ্্রক বালেশ্বর জেলার একটা স্ব-ডিবিসন। সব-ডিবিসনে বাহা যাহা থাকে, 
এখানে সেসকলই আছে। ভদ্রক উপস্থিত হওয়ার পর, স্থানীয় অধিবাসীগণের 
বাহ্য বেশভূষা, আচার ব্যবহার দেখিয়া আমাদের ধারণ! জন্মিল যে, আমর! ক্রমে 
উৎকল পরিত্যাগ করিয়া বস-দেশাভিমুখে যাইতেছি। 'উৎ্কল কিরুপে বঙ্গ 
দেশের আচার পদ্ধতিতে দীক্ষিত হইতেছে,ভন্রক উপস্থিত হইলে সে শিক্ষা কউ 
হয়। ক্রমে ক্রমে উৎকল,বঙ্গ-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে, বালেশ্বরে ৷ ভদ্রক-হুই- 
তেই দেখা যায়,আর অধিবাসীরা চুল কামাইর়া টিকী রাখে না, স্ত্রীলোকের! তত 
গায়ে হুনুদ দেয় নাঁ এবং বিস্তৃত কংস-বলয় ও কংদ-মল ব্যবহার করে না. 
বস্ত্রাদিরও ফতক পরিবর্তন লক্ষিত হয়। ভাষার ত কথাই/লাই--উৎকের 
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অন্প্রা্ ভাষ! ক্রমে বাঙ্গালীর নিকট সহজবোধ্য হইকেছে,আঁচার ব্যবহার বঙ্গানু- 
রূপ হইতেছে । বঙ্গ ভাষা কিরূপে উৎকল ভাষায় ন্ধপান্তরি তণহইয়াছে, মেপিনী- 
পুর গেলে তাহ! বুঝা যায়, আবার উৎ্কলের ভাষা কিরূপে বঙ্গভাষায় পরি- 
ণত হইতেছে, ভদ্রক উপস্থিত হইলে অনুমান করা ফায়। বালের উপস্থিত 
হইলে, সন্দেহ জন্মে, এ বঙ্গ প্রদেশ ন1 উড়িব্যা? বঙ্গের মেদ্রিনীপুর কতক 
উৎ্কলত্বে পরিণত, উতৎ্কলের বালেশ্বর কতক বঙ্গত্বে পরিণত। উভয় স্থান 
দেখিলে ভাবিবার, শিথিবার, বুঝিবার অনেক উপকরণ পাওয়া যায়। 

বলিয়াছি, ভদ্রক বালেশ্বরের একটা সব-ডিবিনন--পুর্ধে লবণের জন্ত এই 
স্থান খুব বিখ্যাত ছিল। দেখিলাম,এ্ৰকাণ্ড প্রকাও লধণের কারখানা এখন পরি- 
ত্যক্ত, ভগ্নপতিত। পতনের মহ। আধার ভদ্রককে মলিন করিয়াছে । ব্যবসা- 
বাণিজ্য আর চলে না। গবর্ণমেন্টের বিশেষ অনুগ্রহ আর কি!! এখন পিবরপুলের 
প্রতি গবর্ণমেণন্টের ষটি, উৎকলের প্রধান ব্যবসা এখন লুপ্ত! ভাবিলে কোন 
পাষাণ-হৃদয়ের চক্ষের জল ন1 পড়ে % অত্যাচারের এমন জীবন্ত ছ€ আর 
কুত্রীপি নাই। গবর্ণমেণ্টের পক্ষপাতিত্বের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কোথাও 
নাই। গুনিয়াছি,উৎকলে যেরূপ লবণ প্রস্তত হইত,লিবরপুলের লবণ তদপেক্ষা। 
উৎকৃষ্ট নহে । বিন! অপরাধে দেশের একটা প্রধান ব্যবসা গবর্ণমেন্ট লুপ্ত 
করিয়াছেন । ইংরাজ-রাজের এ কলঙ্ক দুরপনেয় । 

কেবল ইহাই নহে । গবর্ণমেণ্ট দরিদ্রদ্দিগকে লবণ প্রস্বত করার জন্ 
গুরুতর শান্তি দিয়া থাকেন। বাড়ীর প্রাঙ্গণের একটু মাঁটা তুলিয়া জাল দিলেই 
লবণ প্রস্তত হয়, মানুষের প্রধান বাবহার্ধ্য জিনিস স্থলভে মিলে ; গবর্ণমেণ্টের 
তাহা সহা হয় না। হঠাৎ যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তি ব্যবহারের জন্যও লবণ প্রস্তত 
করে, তবে সে জন্তও তাহাকে কঠোর দণ্ড পাইতে হয়। এমন মাস নাই, যে 
মাসে এই জন্য শত শত নিরন্ন কৃষকের কারাবাস বা অর্থ দণ্ড সহ্য করিতে না 
হুয়। আমরা যখন ভদ্রকে উপস্থিত হুইয়াছিলাম, তখনও এই অভিষোগে 
অভিযুক্ত ১০১২ জন লৌক আনীত হইয়াছিল। বিচারক দয়! করিয়া! তাহা- 
দিগীকে ছাড়িয়। দিয়াছিলেন। যে দেশে তগু,ল সংগ্রহেও দারুণ কষ্ট, সে দেশে 
লবণের জগ্য এরূপ গুরুদও্ড ঘারপরনাই অবিবেচনার কার্ধ্য | এ জন্ত পুলিসের 
যে কত্ত অত্যাচার, যাঁহারা ভূক্তভোগী, ভাহারাই জানে । ভদ্রক-যাত্রা আমা- 
দরিগের দ্বারুণ কষ্টের কারণ হইয়াছিল। ছুঃখের কথা শুনিতে ২ হৃদয় বিদীর্ঘ 
শ্ছুইতিছিল। বৃ উ্ণ নিশ্বাস যে আকাশে বিলীন হইয়াছে, একমাত্র সর্ধব- 
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সাক্ষী দেবতা ভিন্ন কেহই স্বানে না। এইন্সপ অত্যাচারের হস্ত হইতে রুক্ষা 
পাওয়ার জন্ত উত্রস্লবাসীর। যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু স্বার্থের বেলায় 
গবর্ণমেণ্ট অন্ধ, উৎকলে এই তেদ-নীতিরই পরিচয় দ্রিয়াছেন। আমরা গবর্ণ- 
মেণ্টের একান্ত পক্ষপাতী কিন্তু উৎকলের লবণের ব্যবস! তুলিয়! দিয়া গব্ণ- 
মেণ্ট যে সে দশের কি মহা! অনিষ্ট করিয়াছেন, এক কণ্ঠে গাইতে পারি ন!। 
যদি গবর্ণমেণ্টের কখনও পতন হয়, এইক্নপ ভেদ-নীতিতেই হইবে । রি 

ভদ্রকের কতিপয় শিক্ষক এবং ভদ্রলোকের সহিত বিশেষ আলাপ করাই 
ভদ্রকের বিশেষ ঘটনা । দেখিবার আর বিশেষ ক্ষিছুই নাই। বাবু অটলবিহারী 
মৈত্র মহাশয়ের সহৃদয়ত! ও যত্ব আমর! কর্ষনও ভুলিতে পাবিব না। 

আমর! রাত্রে আহারাস্তে গরুর গাড়ীতে বালেশ্বর যাত্রা! করিলাম । বালে- 
স্বর ভদ্রক হইতে বহুদুর--৫* মাইলের উপর পথ। মেদিনীপুর হইতে পুরী 
পর্য্যন্ত যে প্রশন্ত সুন্দর রাস্ত| গিয়াছে, সেই রাস্তা দস্দ্রকক এবং বালেশ্বরের 
মধ্যে । পথ স্ন্বর, ৭৮ মাইল অন্তরই চটা আছে; কিন্তু চটাতে প্রায়ই ভাল 
জিনিস পাওরা যায় না। এই সকল চট্টীর স্থানে ২ স্তপাকারে নর-অস্থি 
রহিয়াছে, দেখা যায়। পুরীর যাত্রী্দিগের মধ্যে যখন মারিভয় উপস্থিত হয়, 
তখন শৃগাল কুকুরের আহারের জন্য যেন শত শত মৃত এবং অর্ধমৃত শরীর 
পরিত্যক্ত হয়! এমন নির্দয় 'বাবহার 1 অথব। এমন ধন্মাগুরাগ ! মারি- | 
ভয়ের সময় আস্ত্রীয়ের৷ আসর-ৃত্যু ব্যক্তিদিগকে ফেলিয়া পলায়ন করে, ইহ! 
নির্দঘরতার উজ্জল ছবি; কিন্ক এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার সত্বেও কত সহত্র সহজ 
যাত্রী পুরুষোত্তমে যাইয়া থাকেন । কি গভীর ধর্মান্থরাগ ! মানুষের নির্দয়তা 
এবং মান্থষের গভীর ধর্ম্ান্নুরাগের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আমরা বালেশ- 
রাভিমুখে যাইতে লাগিলাম। সমস্ত রাত্রিতে অতি অল্প পথ যাওয়া হইল। 
পৰূদিন পরাতে কতক দূর যাইতে ফাইতেই প্রচণ্ড সুর্যের তেজে গাড়োয়ান ও 
গরু কাতর হইয়া পড়িল । সুতকাঁৎ আমরা এক চটীতে মধ্যাক্তক্রিয়! সমাপন 
করিতে বাধ্য হইলাম । আমার বন্ধু বড় চতুর, তিনি মত্ত কেনার ছুল ধরিরা 
পলায়ন করিলেন । আমাকেই রন্ধনের কার্য সম্পন্ন করিতে হইল। 





বালেশ্বর | 
অপরাহ্ে আমাদের গাড়ী আবার চলিমত লাগিব্া।. পরমিন টার সময় 
আযরা বালেশ্বর পৌছিলাধ। বালেশ্বর আঁধুনিক সহর ্র। এখানে 
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| হাট্রাদিগের মন্দির, ওলন্বাজ (70/0)-বিগের খরিত খাল, কবর এবং কুচীর 
ভগ্নাবশেষ আছে। ওলন্নাজ-কবরের একটার উপরে ২৮ক্লে নবেম্বর, ১৬৯৬ 
স্বীঃ (11011115175 851221551 %2755557 17015200600 লেখা আছে। 
দ্বিতীয়টীতে [17015 8/ চা, লেখা আছে। 
বালেশ্বরের পুর্ব্ব এবং উত্তরে একটী ছোট নদী আছে ,, ভীটার সময় 
এই নদীর স্থানে স্থানে হাটিয়া পার হওয়া যায়। এই নদীটী অন্ঠান্ত' নদীর 
সহিত মিলিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। বাঁলেশ্বর সহরটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । 
গবর্ণমেণ্টের যাবতীয় আফিসাদি বাদে, এখানে বিশেষ পরিচয়ের জিনিস 
বাঁলেশ্বর-্রহ্মমন্দির, রাজ! বৈকু্বাথ দে বাহাঁছরের রাঁজবাটা এবং দাস- 
পরিবারের প্রকাণ্ড অট্রালিকাঁ। এতডিন্ন শ্রী্ীয় মিসনরীদিগের কীর্তি- 
কলাপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এক সময়ে দাস-পরিবাঁরের শুলুক জাহাজ সমুদ্র 
দিয়া নানাদেশে বণিন্থ্য করিতে যাইত। আমরা যখন বালেশ্বরে উপস্থিত 
হইয়াছিলাম, তখন অনেকগুলি ভগ্ন গুলুক জাহাজ এই ক্ষুদ্র নদীতটে দেখিয়া- 
ছিলাম । এখন ষ্টিমার প্রভৃতির আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দাস-পরি- 
বারের ব্যবসা হীনদশায় উপস্থিত হইয়াছে । 
বালেশ্বর ব্রাহ্মদমাজের কীর্তির সমতুল্য কীর্তি আমরা আর কোথাও দেখি 
নাই। বাবু তগবানচন্ত্র দাস,বাবু পদ্মলোচন দাস প্রভৃতি ব্যক্তিগণের জীবস্ত 
ষ্টান্তে বাঁলেশ্বর ত্রান্গধর্ম্ম প্রচারের সুন্দর ক্ষেত্র হইয়৷ উঠিয়াছে। এখান- 
কার ব্রাঙ্মগপল্পী বিশেষ দ্রষ্টব্য । অনেক শ্রমজীবীর পরিবার এই পল্লীতে বাস 
করেন। এপ স্বন্দর দৃপ্ত আমরা আর কোথাও দেখি নাই। বালেশ্বর 
জেলাতে ব্রাঙ্গধর্ম যেরূপ আপামর সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে, এরূপ 
বুঝি বা আর কোথাও হয় নাই । 
শ্রীযুক্ত রাজা বৈকুগ্নাথ দে বাহাছুর দেশের উন্নতির জঙ্ত বিশেৰ যত্ববান। 
উৎকল ভাষাক্ম সংবাদ পত্র প্রচারের জন্য অনেক টাকা ব্যয় করিতেছেন, স্কুলের 
জন্য যথেষ্ট ব্যয় করিতেছেন, নান! সৎকাজে প্রচুর অর্থ দিতেছেন 3 এমন কি, 
ভ্রীসমাজেও সময়ে ২ অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন। তাহার সহিত আমর! এক- 
দিন সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া,তাহার সৌজন্যে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছিলাম। 
ব্বাজাদনে উপবিষ্ট হইয়! যিনি গরীব ছুঃখীর কথা বিশ্বৃত হন ন1, তাহার মহত্ব 
অতুলনীয়! রাজা বৈকুষ্ঠনাথ বার্দুশবরের মধ্যে বিশেষ গৌরবের জিনিস । 
কাজা! বৈকুখ্নুখের রাজভবন এক দিকে, অন্ঠদিকে বাবু পদ্মলোচন দাসের 
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আশ্রম। উভয়ই আমাদের নিকট বিশেষরূপ আদৃত। ধনীর তবন এবং 
দরিদ্রের পর্ণকুটার” উভয়কে সম-আসনে প্রতিষ্ঠিত করিলাম কেন? কারণ 
এই-_দয়! দ্াক্ষিণ্যে রাজভবন এবং পবিত্রতা ও যোগ ধ্যানের সমবেশে এই 
দরিদ্র-আশ্রম বিশেষ পরিচয়ের উপযুক্ত । নদীর অপর তীরে এই আশ্রম 
প্রতিষ্ঠিত। আশ্রম দেখিয়া আমরা যারপরনাই পুলকিত হইয়াছিলাম । 

বাঁলেশ্বরের জীবনী শক্তি বাবু ভগবানচন্ত্র দাস। ইহারই চেষ্টায় বালৈশ্বরের 
পল্লীতে ২ ব্রহ্ম নামের বিজগ্ন নিশান উড়িতেছে। ছুঃথের বিষয়, আমরা খন 
বালের গিয়াছিলাম, ভগবান বাবু তখন ছিলেন না! । এই ছুঃখ বড়ই প্রাণে 
বাজিয়াছিল। বালেশ্বরের সহৃদয় বনধবর্গে/ দয়ায় আমাদিগকে আহারাদির 
কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই। কিন্তু বালেশ্বরে জাহাজ ধরিতে আমাদিগকে তিন 
দিন যারপর নাই কষ্ট পাইতে হৃইয়াছিল। প্রত্যহ দিবসের এবং পাত্রের আহারাস্তে 
আমরা জাহাজ-ঘাটে অপেক্ষা করিতাম। কিন্ত কোথায়জাহাজ ? তিন দিন তিন 
রাত্রি আমাদিগকে জাহাজের অপেক্ষায় ঘাটে কাটাইতে হইয়াছিল, সে যে কি 
কষ্ট, ভাষায় বাখ্য! হয় না। বসিয়া বসিয়া! সারাদিন সাঁরারাত্রি কাটাইতে 
হই৩। সে কষ্ট ব্যাখ্যা করা ছুক্ধর। ইহার মধ্যে একদিন জাহাজ-ঘাটের 
নিকটে উৎ্কলের যাত্রা শুনিয়া সুখী হইয়াছিলাম। যাত্রার বিশেষত্ব এই, 
গানের সময় গান, বাজনার সময় বাঁজন1 ) বাঙলার ম্যায় গাঁন বাজনা এক 
সঙ্গে হয় না; আর সেই কর্ণ-বধিরকারী প্রকাঁও করতালের ঝনবনানি । ভাল 
বলি আর মন্দ বলি, এই দিনই যা ক্ছু সুখ পাইয়াছি, আর সব দিন কর্কশ, 
'দীরস, শুষ্ক ভাবে জাহা্জ-ঘাটায় সময় কাটাইতে হইয়াছিল । বালেশ্বরে 
কি জীবন নাই? এরূপ জাহাজের অনিয়ম কি তীহারা চেষ্টা করিলে দূর 
করিতে পারেন না? মানুষ কষ্ট সহিয়া সহিয়া শেষে নিশ্চেষ্ট, নিরেট, 
হত-চিত্ত হইয়া! যায়; বুঝি বা বার মান, এই জন্তই, বালেশ্বরবাসীবা জাহাজ- 
ঘাটার কষ্ট অকাতরে সহ্য করেন । পাঁউক, সে কথায় কাজ কি? 

চতুর্থ দিনে আমরা জাহাজ পাইলাম । সলকুলে খাইয়া নূতন জাহাজ 
ধরিতে হইল 1 এইবারে ভীরবর্তী-খাল (0985 ০2191) দিয়! আমরা মক 
দল হইয়া গেঁ়খালিতে যাইব । এখানেও পূর্বু্রূপ,খালের মধ্যে মধ্যে নদী । 
নদীতে যখন ভাট! থাকে, তখন খালে জাহাঞ্জ অপেক্ষা করে। বাধ দ্বার! 
থালের জল ঠিক রাখা হইয়াছে বটে, কিন্ত [হিবর্ণরেখা নদী প্রভৃতিতে বাধ 
নাই স্থৃতরাং সময় সময় জোয়ারের অন্ত এপেক্ষা করিতেনহইল। 


৯৪ ভমণ-ৃভাস্ত | 


ক্ষুদ্র জাহাজে বহু লোকের ছুই তিন দিন'অবস্থান যে কি কণ্ঠকর 
ব্যাপার, ব্যক্ত করা অপাধ্য। কষ্ট না সহিলে অভিজ্ঞতায় না, ভাবিয়া 
অল্নানচিতে এই দারুণ কষ্টও সহিয়াছিলাম। খালের দৃশ্ত মনোরম--সোজ! খাল, 
মধ্যে মধ্যে চটা আছে। চটাতে জাহাজ থামিলে মগ মূত্র ত্যাগ ও আহারাদি 
সমাপন করিতে হয়। রাত্রের হিম,দিবসের উঞ্ণত1--মান্ষকে একবার জল করে, 
আবারপগুফ করে) জাহাজে কাজেই অনেক পীড়া হইয়া থাকে । শেষ দিন এক 
মুললমান তদ্র মহিলাকে ওলাউঠায় আক্রমণ করিয়াছিল। আমরা যথাসাধ্য 
গুশ্াধা করিয়াছিলাম ; কিন্ত শেষে গেঁয়খালিতে তাহাকে রাখিয়া আপিতে 
হইয়াছিল। আর একদিন কষ্ট সহিলে আমরাও পীড়িত হইতাম, এজন্য 
আমরা এ জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া হীরক-বন্দর (101977900 771811১087 ) 
হইয়া কলিকাতাঁয়ি আপিয়াছিলাম। উৎকল-ভ্রমণ পরিসমাপ্ত হইল। 


এ 





উপসংহার । 

ইচ্ছ! করিয়াই আমরা সামাজিক বিষয়ে এবং উত্কলের ভাষা সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছু উল্লেখ করি নাই। উৎকলে বৈদ্য জাতি নাই ব্রাহ্মণ, করণ, 
থগ্ডায়েৎ, হহাস্তি প্রভৃতি জাতিই বিশেষ উল্লেখ-যোগা। করণ জাতি 
বাঙ্গালার কায়স্থ জাতির অন্ুরূপ। খণ্ডায়েৎ ও নিয়শ্রেণীর মধ্যে বিধবা- 
বিবাহ প্রচলিত আছে। গোলাম হইতে খণ্ডায়েং এবং থণগ্ডায়েখ হইতে কর- 
ণের উৎপত্তি । খণ্ডায়েখ, মহান্তি এবং করণদিগের বয়স্থা মেয়েদিগের বিবাহ 
হয়। বিধবার পূর্ব্ব বিবাহের পুত্র কন্ঠ, দ্বিতীয় বিবাহের স্বামীকে খুড়। বলিয়া 

ডাকে । খণ্ডায়েংদিগের জ্ীলোকের। পুঁথি লেখে এবং পড়ে । 
আমরা ডিরেক্টর সাহেবের রিপোর্টে দেখিয়াছি, নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা ও 
শ্ী-শিক্ষায় উৎকল বঙ্গপ্রর্দেশকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়াছে। তাল পাতার 
পুঁথি পড়িতে প্রায় নকলেই পারে । .উৎ্কল-ত্রুমণ করিয়া আমাদের এই 
ধারণা হইয়াছে, সব বিষয়ে না হউক, অনেক বিষয়ে উতৎ্কল বঙ্গ প্রদেশ 
ভাঞ্চেলা উদ্নত। বন্ধুদিগের সাহায্যে উৎ্কলের ভাষা-সংস্কারকিগের নাম 
ও বিখ্যাত বিখ্যাত পুস্তক সংুহের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহ। 
প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত রহিলাম। কার এই, আসাম ও উতৎ্কলের দেবমন্দির 
_ সমূহে বেক্ধপ সাদৃশ্ঠ দেখিয়াছি, চাক সেইরূপ সাদৃশ্ত আছে; আসাম 
সু উদ্কলের তাধংবঙ্গভাঁষ। হইতে পৃথক রাখ জাতীয় একতার পক্ষে বিশেষ 


উপসংহার । ৯৫ 


বিশ্নজনক। মূলে তিন ভাই এক সংস্কৃত মূলক, এই তিন ভাষাকে পৃথক 
করায়, গবর্ণমেন্টের (915105 974 701০ [১০11০/) বিভাগ করিয়া শাসনকরার 
নীতির বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে বটে, কিন্তু ইহাতে আমাদ্িগের এক- 
জাতীয়তা গঠনের ভয়ানচ্ষ বিদ্ন উপস্থিত করিতেছে । উত্কল-হিতৈষী ব্যস্তকি- 
গণ একথা চিন্তা করেন, একান্ত বাসন! । এ কথা ভারতের অসংখ্যক্জাতির 
অসংখ্য ব্যক্তিকে স্দীকার করিতেই হইবে বে, বাঙ্গালী, প্রতিভা এবং বৃদ্ধিতে 
শ্রেষ্ঠ । শারীর বল, মনোবল, বুদ্ধিবল ও প্রতিভাবল চরিত্রের ভিত্তিকে অস্টশ্থ 
করিতে সমর্থ হইলে, তবে জাতির উখান হয়প বাঙ্গালীকে বাঁদ দিয়া ভাঁর- 
তের কোন সংস্কার হইতে পারে না। ৬ঙকল এবং আসামবাসী ভ্রাতৃগণ 
এ কথাটী বিশেষরূপ অনুধাবন করিলে, দেশের বিশেষ কল্যাণ হইবে। 
আসাম, বঙ্গ ও উড়িষ্যাঁ-এক রাজোর তিন শাখা, এক দেঁহের তিন অঙ্গ, 
এক জাতির তিন প্রাণ। তিনের ভাষা এক, এবং “কর ভাষা তিন হইলে, 
এক অপূর্ব্ব নববলের স্থজন হইবে । কিন্তু ভেদ-নীতির বিস্বৃতির দিনে 
তাহাও কি হইবে? 

উত্কলে অনেক সন্তান্ত বাঙ্গালী বাড়ী খর নির্ীণ করিয়া বংশানুক্রমে বাস 
করিতেছেন । তাহাদিগকে উত্কলে কেয়া-বাঙ্গালী বলে। তাহাদিগের 
ভাঁষা, ভঙ্ঙ্গা বাঙ্গাল! । ভাষা-কথনের দৌষেই তাহাদিগকে কেরা-বাঙ্গালী 
বলে। এই বাঙ্গালীদিগের সংখ্যা অনেক। তাহাদিগের আচার ব্যবহার 
অনেকটা বাঞ্গালীদিগের স্তায়। কাল সহকারে ক্রিয়া কর্ম্মাদি ওদেশেই 
করিতে হইতেছে । দিন দিন তাহাদের সমাজ খুব বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। 
তাহারা,উতৎকলের হাবভাবে অনেকটা অনুপ্রাণিত হইলে ও,পিতৃপুরুষের আচার, 
ব্যবহার ও ভাষ! একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন ন1। তীহারা 
কতক উতকলত্বে পরিণত হইয়াছেন এবং উতকলকে কতক বঙ্গে রূপান্তরিত 
করিতেছেন। তাহাদিগের ছারা জাতীয় একতার একটা স্থুমহান কার্য, 
অলক্ষিতভাবে, সাধিত হইতেছে । জাতীয় একতার প্রধান অন্তর জাতি- 
ভেদ। কেবল জাঁতিভেদ নয়, দেশভেদে সমাঁজ-ভেদও বটে । বাণনীর 
এক কায়স্থ সমাজের বিভিন্ন শাখায় আমি প্রদান চলে না, এমন কি, 
আহারাদিও চলে না! ব্রাঙ্গণদিগের ত নিদিষ্ট ঘর ভিন্ন বুল রাখিয়া বিবা- 
হই হইতে পারে না। বাঙ্গালার কায়স্থদিির ও ত্রাঙ্মণদিগের নান! শাখায় 
যখন বিবাহাদ্দি চলে না, তখন ভারতের অ্ঠান্ত দেশের বা্স্থ ও ব্রাঙ্গপন্দিত ৭" 


৯৬ ভ্রমণ্-বৃস্তাস্ত | 


সঙ্ঠিত হওয়ার ত কথাই নাই। আদান প্রদান ভিন্ন জাতীয় একতা সম্যক 
রূপে-সাবিত হইতে পারে না । আত্তর্জাতিক বিবাহের দ্বার ঘা খুলিলে, ধিনি 
যাহাই বলুন, এ ভারতের মঙ্গল নাই। আন্তর্জাতিক বিবাহ-প্রথা কি কথ- 
নও এ ভারতে প্রচলিত হইবে? আশা কম। তিবে উত্কলবাসী বাঙ্গা- 
লীরা যে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, তাহাতে আশা করা যায়, ক্রমে ক্রমে এই 
অসম্ভব কতক সম্ভাবিত হইলেও হইতে পাবে। জাতি- বিদ্বেষ গ্রাতাক ভারত- 
বাসীর অন্তর হইতে উন্মলিত না হইলে, এ ভারতের কখনও মঙ্গল নাই। 
** উত্কলবাসী বাঙগালাদিগের উপর আমাদিগের অনেক আশা ভরনা । 
আঁসামবাসী বাঙ্গালীদিগের প্রতি আসামীয়দিগের ভাল ভাব নাই । পুর্নতন 
কালে বাঙ্গালীদিগের ছুশ্চরিত্রতা দূরুণৎ, শুনিরাছি,এবপ হইয়াছে । জাতি- 
বিদ্বেষ আসামের অস্থিষজ্জা গ্রাস কারয়াছে। সেখানে বাঙ্গালীরা সাধু দৃষ্টান্তের 
দ্বারা আসামীয় বন্ধুদিগকে জয় করিতে না পারিলে, সেখানে জাতীয় একতার 
কোন আশা নাই কিন্তু উৎকল সম্বন্ধে আমরা সেরূপ আশী-শুন্ত নই? উতকল- 
বাসী বাঙ্গালীরা! উৎকলে সম্মান, প্রতিপত্তি ও সম্পদহীন নহেন। তাহারা 
ক্রমে ক্রমে উৎকলবানীদিগকে যদি বাঙ্গালা ভাষায় দীক্ষিত করিতে পারেন, 
ভারতে এক অলৌকিক কার্য সাধিত হইবে। আপামীয় বন্ধুগণ যেরূপ 
বাঙ্গালা-ভাষা-বিদ্বেষী, উৎ্কলবাসীর; সেরূপ নহেন। বাঙ্গালা তাঁঘা যদ্দি 
উৎ্কলের গৃহকে অধিকার করিতে পারে,এক বৈষ্ণব-ধর্্মান্নুরাগী উতৎকল-বাপী 
ও বাঙ্গালীতে একতা অসম্ভব হইবে কেন ? বিধাতা উৎকল-বাদী ও বাঞ্গা 
লীকে একতা-শ্ুত্রে আব্দ্ধ করুন । 

উৎকল ধর্মে বঙ্গ প্রদেশ অপেক্ষা উন্নত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে । 
বৈষ্ণব ধর্ম বঙ্গে অনেকটা বিকৃত হইয়াছে,কিস্ত উৎকলে প্রভৃত পবিত্রতা রক্ষা 
করিতে সক্ষম হুইয়াছে ৷ সহরের বা উপসহবের দুশ্চবিত্র টে মজুর দেখিয়া 
যেমন পবিত্র ও সরল বঙ্গ-কৃষকের অবস্থা জানা যায না, কলিকাত। প্রভৃতি 
স্থানের উৎকলবাসীদ্দিগকে দেখিয়া ও, সেইরূপ, উতৎ্কলের প্রকৃত চরিত্র জানা 
যায় না৷ স্হরে যাহারা থাকে, তাহারা উচ্ছজ্খল এবং সমাজ-বক্ষনের অতীত 
হয়। কোন দেশের লোকচরিত্র বিচার করিতে হইলে, পন্লীগগ্রামে যাইতে হয়। 
উৎ্কলের পল্লীগ্রাম বঙ্গ-পল্লী গ্রাম হইতে উন্নত, আমাদের বিশ্বাস। আমরা সেই 
দিনের স্বপ্রভাতের অপেক্ষা করিতেছি,যে দ্রিন বঙ্গবাসী ও উৎকলবাঁসী, পর- 
স্পর ত্রাত্প্রমে আবদ্ধ হইয়া, জাতীয় একতার পবিত্র দৃশ্ত দেখাইয়া! জগণ্কে 
মোহিত ফ্রিবে । বিধাতি। সেই দিন আনয়ন করুন । 


সম্পূর্ণ । 


শাসন সপ 





টাইটেল এবং শেষ দুই ফর্তবা--১/১]নং শঙ্কর ঘোষের লেনে ভউমেশ চন্্র নাগ করুক 
নবযভারতর্ক্মতী প্রেসে মুড্রিত। অন্যান্য ফর্্দা অবনী-প্রেসে মুদ্রিত। 


